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আবির্ভাব ও তিরো!ভাব__ জ্যেষ্ঠ শুর্ু-পঞ্চমী তিথি, বুহপ্পতিবার 


সন ১২৫৩ ও ১৩১৮ সাল। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইসূচান্দালার মহাশয়ের কক্ষে রক্ষিত 
প্রতিমুত্তির অনুলিপি । 
তাস্কর-_-সেবক শ্রশিবব্রত সামরত্ব। 








= ত্লর্স 


__ আচাধ্যদেবের পরম পবিত্র স্মৃতির প্রতি আন্তরিক অদ্ধা্জলি 
_ অর্পণ করিতেছি; এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি 
শিষ্য! বয়ং তে স্থৃতনিবিশেষাঃ। 
সম্বন্ধবন্ধো জননান্তরেহপি ॥৮ 
পরম আরাধ্য গুরু তুমি আমাদের, 
.. স্থৃতসম শিষ্য মোরা তোমার স্নেহের । 
এরূপ সম্বদ্ধ মৌরা হই চিরক্রমে ॥ 








১৩৫১ 











্‌ ভূমিকা 

আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের “জীবন-কথা' পাঠে 
ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার শিক্ষা, জীবনধারা, স্বদেশ- 
প্রেমিকতা ও শাস্ত্রচর্চায় গভীর অনুরাগের জন্য তিনি তাহার 
পিতৃদেবের মহান আদর্শের কাছে খণী। সেই পুণ্যশ্লোক 
মহাপুরুষকে আজ সর্বাগ্রে আমাদের শ্রদধার্থ্য নিবেদন করি। 
.. আচাধ্যদেব পিতার আদেশে বঙ্গে বেদপ্রচার-কাধ্যে 
মনোনিবেশ করেন ও বহু সহজ পৃষ্ঠার মহামূল্য বৈদিক গ্রন্থ 
সকল প্রকাশ করেন। তিনি একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় নিঃস্বার্থ... 
_.. ভাবে জীবনব্যাগী সংগ্রাম করিয়া অপূর্ব্ধ ত্যাগ ও দৃঢ়চিত্তের 
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সেই আদর্শ জীবনকথার বহু অংশ 





গিয়াছে, এই ক্ষুদ্র পুক্তিকাতে তাহা সন্নিবেশিত হইল । 
... ত্বাহার জীবিতকালে তৎসময়ের স্বদেশের ও বিদেশের 
.. বিদ্বন্মগুলী এবং তাহার লোকান্তরের পর আধুনিক নুধীসমাজ 
_. ত্বাহার মেধা, শাস্ত্জ্ঞান ও চরিত্রমাধুর্য্যের বিষয় বহু কিছু 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যেও যতখানি সংগ্রহ করিতে 
পারা গিয়াছে, তাহার জীবনকথার সহিত দেওয়া হইল । 
আমার পরম পুজ্যপাদ স্বগীয় পিতৃদেব, আচার্ধ্যদেবের 
_. সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তীহারই চেষ্টায় পোষ্ট-গ্রাজুয়েট 
ছাত্রদের শিক্ষার জন্য আচাধ্যদেবকে আহ্বান করা হয়। 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের ভাইসচান্দেলরের প্রকোষ্ঠে 
L আবক্ষ প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এমত স্থানে 










এখন লোকে বিশ্বত হইয়াছে। যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারা 











_ এই মৃত্তি সংরক্ষিত হইয়াছে যে, বিশ্ববিষ্তালয়ের বিদ্বন্ম্ুলা 
আচার্ধ্যদেবের চিত্র সর্বদা সন্মুখে রাখিয়া তাঁহার আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হইতে পারেন। 

এই পুস্তিকা প্রকাশে . যাঁহাদের অকৃত্রিম সাহায্য পাওয়া 
গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সর্ধপ্রথমে শ্রীযুক্ত রামদেও চোখানী 
মহাশয়ই বিশেষ ধন্যবাদার্থ। তিনি তাহার ত্বর্গগতা মাতা, 
দেবী লক্ষ্মী বাঈর স্মৃতিরক্ষাকল্পে এই পুস্তকের প্রায় সমগ্র 
মুদ্রণের ব্যয়ভার সানন্দে গ্রহণ করেন। স্বর্গীয় চারুচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। 
পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্তী মহাশয় অধিকাংশ . প্রুফ সংশোধনের 
ভার গ্রহণ করায় কৃতজ্ঞতাভাজন। 

স্বীয় হারাণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকের 
পাণ্ডুলিপি সঙ্কলন করিয়াছিলেন এবং স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় 
প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দেন। কিন্তু 
অতীব পরিতাপের বিষয় যে, যখন এই পুস্তক প্রকাশিত হইল, 
তখন তাহারা আর ইহজগতে নাই। 

পরম পুজ্যপাদ আচাধ্যদেবের সুমহান্‌ তেজোদীপ্ত মূত্তি, 
তাহার গুরুগন্ভীর উদাত্তপূর্ণ সুমধুর বাণী ও আমার প্রতি 
অসীম স্নেহ স্মরণে তাহার শ্্রীচরণ উদ্দেশ্যে অসংখ্য প্রনতি 
জানাইতেছি। 

ভবানীপুর ভ্রীরমাপ্রসাদ ls 
গোৰ, See AE lL 
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এঃসোঃসভাপতির অভিভাষণ ১২২. 

গীত 

শ্ীদনৎকুমার চট্টোঃ এম, এ ১২৫" 
শ্রান্ধাংশুকুমার রায় ১৩১ 
শ্রীপ্রমথনাথ চৌঃবি.এ,বি.এল্‌ ১৩২. 
শ্রীআনন্দলাল মুখোপাধ্যায় ১৩৩ 
শ্রীন্মধাংশুশেখর বন্দ্যো ১৩৪ 


আঁচার্য্যদেব সাম্পদিত পুস্তক ১৩৬ 


জীবন-কথা 
আত্ম-পরিচয় 


পরমপুজ্যপাদ আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী মহোদয়, 
"তৎসম্পাদিত “সামবেদ-সংহিতা'র প্রারম্ভে স্বরচিত গ্লোকদারা 
নিম্নলিখিতরূপে আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন £__- 


ৃষ্ট1 যৎসত্যনিষ্ঠাং প্রমুদিতগ্ররুণাখ্যায়ি সত্যব্রতোহয়ং 
বুদ্দীশানশ্চ ভুষ্টঃ মদসি পরিচয়াদাহ সামশ্রমীতি। 
যৎপোর্বৈরাবসধ্যঃ পরিচরিত ইতো৷ বঙ্গদেশেহপি নিত্যম্‌ ॥ 


আ দেক্ষা্দ ব্রক্মচধ্যা্দ গুরুভবনকৃতাদ্‌ যেন বিত্তা হি বেদা 
আ কেদারাচ্চ পদ্ভ্যাং ভ্রমিতমপি জিতা লিিনো ব্রহ্মকুণ্ডে। 
হারিশ্চন্দ্রীয়পক্ষে জয়পুরসমিতৌ যেন লব্ধাঃ প্রতিষ্ঠা 
মাধ্যস্থং যেন কাশ্যাং কৃতমধিপমতং শ্রীদয়ানন্দবাদে ॥ 


বঙ্গে ছন্দশ্চ গেয়ং যজুরপি তনিতং সানুবাদং সটীকং 
ষড়বিংশং দৈবমন্ত্রে বিধিকমুপনিষদ্‌ বংশমার্ষেয়কঞ্চ। 
উহোহো চৈব গানে পরিচয়সহিতে সপ্তপর্ব্বান্থিতেহপি 
আখ্যাজ্ঞানায় তত্র প্রকটিত ইতি হ স্তোত্রিয়াখ্যাববোঁধঃ ॥ 


২ জীবন-কথা 
গানঞ্চারণ্যকাখ্যং স্বনুবদনযুতং ছন্দ আরণ্যকঞ্চ 
নৈরুক্তে ভাস্তযুক্তে নিগমকসহিতে টীকিতে যেন সম্যক্‌। 


শাকেহস্মিন্‌ ব্যোমভাব্বদৃবগ্থুকুমুদমিতে পূর্ণচন্দ্রের্খ্যভাদ্রে 
তেনাদ্ধা ভাস্তভাষাবিবরণসহিতঃ কাশিতশ্চোত্তরাখ্যঃ ॥ 


আচাৰ্ধ্যদেব স্বপ্রণীত ‘ত্রয়ীচতুষ্টয়’ গ্রন্থের প্রারস্তে বঙ্গদেশে, 
বৈদিক গ্রন্থ প্রকাশসম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন £= 


বিশ্বরূপং প্রণম্যাথ নন্দরামং চ ছান্দসম্‌। 
ত্রয়ীপরিচয়ং বক্তি শ্রীসত্যব্রত-সামগঃ ॥ 

নামং নামং পরব্রন্ষ ধ্যায়ং ধ্যায়ং গুরোগিরঃ | 
স্মারং স্মারং পিতুর্লকষ্যং শ্রীসত্যত্রতশর্ম্মণা ॥ 
নষ্টস্বাধ্যায়মন্নেহস্মিন্‌ যত্যতে বঙ্গমণ্ডলে। 
বেদবিষ্ভাপ্রচারায় শরদস্সপ্তবিংশতিম্‌ ॥ 
অধ্যাপিতাশ্চতুস্তিংশৎ প্রায়ভেহন্য মঠাধিপাঃ। 
কাশ্যন্তে হি তথা গ্রন্থা ‘গ্রন্থা ভবতি পণ্ডিতঃ? ॥ 
যজ্জুষাং সংহিতা চাথ খচাং সায়াঞ্চ সংহিতা ৷ 
ব্ৰাহ্মণান্তাশ্চ দুল্প্রাপা ভাষ্যভাষাসমস্থিতাঁঃ ॥' 
জ্য্যঃ প্রচারিতাঃ কিন্ত প্রাজ্ঞেঃ কৈশ্চিৎ সমাদ্ৃতাঃ । 
অস্পৃশ্যা গুরবোইন্তেষাং সৌধাঃ কুস্তা যথা পথি॥ 
অতো বিবিচ্য ধীমন্তিঃ সিদ্ধিঃ সাধ্যে যথা ভবে । 
পুষ্পভারঃ সমাকর্ষী চেতব্য ইতি নিশ্চিতম্‌॥ 


আত্ম-পরিচয় ৩ 
্রয়ীপরিচয়শ্চাতঃ সটাকত্রয়ীসংগ্রহঃ। 
্রয়ীটীকা বিশেষাখ্যা ব্ৰয়ীভাষা চ বঙ্গযুৎ ৷ 
্রয়ীচতুইয়েং হেতম্মণ্যাদর্শশ্চিকীর্ষ্যতে ৷ 
রয়ীবিদ্যাবুভূৎসাত: সর্বৈগৃ হোত সেক্ষণৈঃ ॥ 


আচাধ্যদেব তৎসম্পাদিত “যজুর্ক্বেদ-সংহিতা*র বঙ্গানুবাদ- 
যুত সংস্করণের প্রারস্তে, মৈথিলী বাঙ্গালায়, মন্দাক্রাস্তা ছন্দে 
এইরূপে নিজ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন :_ 


গৌড়ে, কালনা-সুরধুনি-তটে, ধাইগী গ্রাম জানো, 
সেইস্থানে, নরগুরুকুলে রামকান্তো ছিলেনো। 
পাটনা জেলা জজিয়তিপদে মান্যযুক্তো হলেনো, 
তারি পুত্রো বহুগুণযুতো রামদাস পিতানো॥ 
চাক্রী কত্বেন্‌ ধন-জন-সুখী কিন্তু ভাবতেন্‌ কি শেষে? 
নানাশাম্ত্রে করি বিচরণো আধ্যশান্ত্রে প্রবেশে । 
হিন্দুস্থানী বুধগণ-সনে দাক্ষিণাত্যেরি সঙ্গে, 
ভট্চাজ্জীরো বহু শুনি কথা, বাঁধিলা ধী কুরঙ্গে ॥ 
বিপ্রে শুব্রে সম, মন্তু বলেন্‌ যেই বিষ্ভার্‌ অভাবে, 
ধর্মে-কর্ম্মে বিদিত ভুবনে, আধ্য, যাহার্‌ প্রভাবে । 
আধ্যাবর্তে ছিল সব ঘরে, পুজ্য যাহা শুনীও, 
কাল প্রাপ্তে নগরে-মঘিলে, নাহি মেলে পুথীও ॥ 
বঙ্গে দেশে বন্ধ বুধজনে বেদ মেলে, ন মানে, 

যাঁরা মানে, ঘট-কলশব€ বেদ-বেদাস্ত জানে 


জীবন-কথা 


সন্ধ্যায় হোমে কতিপয় খচা পাঠ্য আছে যদীও, 
দেষ্টা প্রষ্টা সমমতি হলে ইষ্ট তাহা কিবাও ॥ 
দেখে, শুনে, স্থিরমতি হয়ে লোভ অর্থেরি ছাড়ি, 
কাশীবাসী সপরিজন হন্‌ রাখিয়া দীর্ঘ দাড়ি। 
বিদ্যা, বেদে, অবিতথ হবে কেমনে আত্মজেরি, 
চিন্তা,__চেষ্টা সতত করিলা, খচ্চিয়া অর্থ ভুরি ৷ 

| বেদে, অঙ্গে ছিন্ ডুবি কলা-বধ তারি প্রযত্ে, 

' গ্রন্থে গ্রন্থে অথ-ইতি করী পাইনুপাধিরত্বে। 
গঙ্গাদ্বারে জয় করি সভা জমুরাজেরি হর্ষে, 

নানা তীর্থ, ভ্রমি, কুতুহলে এন কাশী সহর্ধে ॥ 
দেশে দেশে প্রথন-মননে ছাপিয়া শান্ত্ররাশি, 
তাতাঙ্জাতে দৃঢ় করি মনঃ; প্রত্র-পন্রি প্রকাশি। 
" বরাজেন্দ্রেরী অভিমত হয়ে আসিয়া কন্ক্যতাতে, 
যুক্তো হৈলাম্‌ ইডিটরি-পদে এসিয়াটিক সভাতে 1 ' 
একাশী দ্বাদশশতসনে, লাট লীটন্-দয়াতে,' 
আরস্তীনু প্রকট করিতে বেদ বাঙ.লা কথাতে. 
বন্তা, বাত্যা, বিবিধ ছুরিয়া ভাসি সত্যপ্রবাহে, 
ছেয়াধীতে ইতি করি, যজু, সত্য সামশ্রমী ; হে! 


বংশ-পরিচয় 


আচাধ্যদেবের বংশ-তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে, পূর্বাপর 
একটি বিশিষ্ট শিক্ষিত পণ্ডিতবংশের পরিচয়ই পাওয়া যায়। 
এই বংশের অনেকেই নিজ নিজ কৃতকাধ্যের ছারায় সুধী-সমাজে 
বিদ্ভাবন্তার প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রে বর্ণশরেষ্ঠ “ত্রাক্মণ”- 
দিগের “অধ্যয়ন ও অধ্যাপন” যে একটি বিশিষ্ট ধর্মরূপে বর্ণিত 
ছিল, তাহা হইতে এই বংশ যে বিচ্যুত হয়েন নাই, ইহাই 
সুস্পষ্টর্ূপে প্রতীয়মান হয়। 

'আবসথী' (অর্থাৎ যজ্ঞাগ্নি অনির্বাণভাবে রক্ষাকারী 
বলিয়া যে বংশ খ্যাত) সদাশিব চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র 
ত্রিপুরারি ১৩৯৪ শকাব্দে ( ১৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে ) 
ফুলিয়া মেল বন্ধনে গণ্য হয়েন। তাহার 
পৌত্র ভগবান-জগন্নাথ নামে অভিহিত ১৪৪৯ শকাব্দে (১৫২৭ 
খ্রীষ্টাব্দে ) ‘মাৰ্কণ্ডেয় চণ্ডী” লেখেন। তদীয় চতুর্থ পুরুষ 
রামেশ্বর তর্কপঞ্চানন ১৫৬৭ শকাব্দে (১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ) 
‘রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ-কথা” লেখেন । তদীয় পৌত্র রাম- 
গোপাল তর্কৰাগীশ ১৬৪২ শকাব্দে (১৭২০ শ্রীষ্টাব্দে ) চুপী- 
পুর্বস্থলীবাসী, হাটবোয়ালের হালদার বাড়ী ভঙ্গ হয়েন। 


পিতৃপুকষ 


৬ জীবন-কথা 


তাঁহার বিষয়ে একটি ঘটনায় জানা যায় যে, কোন 
একদিন যখন তিনি গঙ্গাস্মানাস্তে গৃহাভিমুখী হইয়া ফিরিতে 
থাকেন, তখন তণ্তকাঞ্চনবৎ উজ্জ্রলবর্ণ দাীপ্তিমান্‌ এক 
মহাপুরুষ অকস্মাৎ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, নিজ উদরে 
হস্ত বিমৰ্দ্দন করিতে করিতে উদর-পুন্তির চিহ্ৃম্বরূপ বায়ু 
উদগার করিয়া বলেন, “তোমার আলয়ে ভোজনে, আজ্জ বিশেষ 
পরিতৃপ্ত হইয়াছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় 'মুখশুদ্ধি'গ্রহণে অক্ষম 
হইয়া ফিরিয়া চলিয়াছি।” তাহার রূপ ও বাকো রামগোপাল 
কিয়ৎক্ষণ বিহ্বল হইয়া পড়েন। পরে আর তাহাকে দেখিতে না 
পাইয়া ধীরে ধীরে গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখেন, তাহার ধান্তের 
'মরাই' প্রভৃতি সমুদয় শস্তাদি অগ্রিদেব ভম্মসাৎ করিয়া 
। গিয়াছেন, কিঞ্চিৎ দৃরস্থিত শুপারীর গোলাটি মাল্সর অশেষ 
. চেষ্টায় রক্ষা করা হইয়াছে! তিনি তখন দ্বতসংযোগে সেই 
শুপারী-গোলাটিও অগ্রিদেবের মুখ-শুদ্ধর্থে ( অগ্রিসংযোগে ) 
উৎসর্গ করিয়া দিলেন। 

তাহার মৃত্যুতে, তদীয় পত্নী সহম্বৃতা হইবার কালে, একমাত্র 
বালক পুত্র রামকাস্তকে, একটি সবৎসা গাভী ও এক 
পেটিকা পুস্তিকা (পুথী ) সহ, একজন প্রতিবাসীকে দিয়া 
তদীয় পিন্রালয় কাল্না-ধাত্রীগ্রামে প্রেরণ করেন। পরে 
রামকানস্ত তথায় নীত ও বতাহত উত্তরাধিকারত্ব 
প্রাপ্ত হয়েন। 

আগধ্যদেবের পিতামহ এই রামকান্ত বিষ্ভালঙ্কার নিজ 


বংশ-পরিচয় ৭ 


মাতৃভূমি কালনা-খা্রীগ্রাম হইতে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম 
ভিড পাটনা ও মুঙ্গের অঞ্চলে বিহারের “জজ- 
পণ্ডিত' হইয়া, ইংরাজ-সরকারের অধীনে কর্ম 

গ্রহণ করেন। 

আচাধ্যদেবের পিতা 'রামদাস বাচস্পতি’ তদঞ্চলেই 
জন্মগ্রহণ করেন ও তৎকালীন শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া তিনিও 
(১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে) মিজ্জাপুরের “ডিপুটি 
কলেক্টর? হয়েন। 

রামদাসের জীবনে বিলাসিতায় যেরূপ প্রচুর অর্থব্যয় 
হইত, তদদুরূপ দানে ও ধর্্মকাধ্যেও তিনি মুক্তহত্ত ছিলেন। 
তাহার ‘আসরে’ নানা জ্বাতীয়া বাঈজী'রা যেরাপ “মহফিল' 
জমাইতে আসিত, নানা দায়গ্রস্ত প্রার্থীরাও সেইরূপ আশাতীত 
সাহায্য লাভ করিতেন। নানা দেশীগত বিদ্ভা-বিশারদ 
মহাধুরন্ধর পণ্তিতমগ্ুলীও শীস্ত্রালাপে ভাহার ভবন সদা 
মুখরিত রাখিতেন। 

রামদাস এইরূপে বিশিষ্ট পণ্ডিতদিগের সংস্পর্শে আসিয়া, 
বেদ-বিদ্যার অত্যন্ত অনুরাগী হইয়া পড়েন। হিন্দুর ধর্ম্ম-বর্ম্ম, 
'বিদ্যা-বুদ্ধি, শান্তর-জ্ঞান, ক্রিয়া-কলাপ অর্থাৎ হিন্দুর হিন্দুত্ব, 
সকলই যে এ বেদাধ্যয়ন ব্যতিরেকে সুসম্পন্ন হইতে পারে না 
এবং তাহার মাতৃভূমি বঙ্গদেশে' যে তাহার একাস্ত অভাব, তাহা 
তিনি সম্যক উপলব্ধি করেন। 

এই অভাব-মোচনার্থে রামদাস প্রথমে স্বয়ং বেদবিদ্ব 


পিতা 


৮ : ভীবন-কথা 
হইতে কৃতসন্কল্প হয়েন। পরে কর্ম্দে অবসর-গ্রহণান্তে স্বদেশে 
প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, অবশিষ্ট. জীবন বেদ-প্রচারে অতিবাহিত 
করিবার অভিপ্রায় করেন। ইহাতে তাহার হৃদয়ে উচ্চস্তরের 
জ্ঞান-পিপাসা, স্বদেশ-প্রেম ও মহানুভবতারই পরিচয় পাওয়া 
যায়। 
' রামদাঁসের এই মনোইভিলাষ প্রকাশের ফলে, তদালয়ে, 
তখন শাস্ত্রীয় নানা পুস্তক ও বহু শান্ত্রজ্ত পণ্ডিতের সমাবেশ 
হইয়াছিল। তিনিও অতি নিবিষ্টচিত্ত হইয়া, সেই প্রৌঢ় বয়সে 
বেদাধ্যয়নে মনঃসংযোগ. করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, 
তাঁহার বিলাসে অভ্যস্ত জীবনে, এই সাধু সঙ্কল্প হইতে তাহাকে 
অতি শীঘ্রই নিরস্ত হইতে হয়। 

রামদাস বিপত্নীক ও অপুক্রক ছিলেন। সুতরাং পুত্র 
দ্বারাও স্বীয় বেদপ্রচারের অভিলাষ-পরিপুরণে অক্ষম বুঝিয়া, 
তিনি বিশেষ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়েন। পরে বহুদিন যাবৎ 
দৃঢ়চিন্ত হইয়াও, রি জিন 

দার-পরিগ্রহে বাধ্য হয়েন? 

ভগবানের অনুকম্পায় শীঅ্রই রামদাসের সদিচ্ছ-পূরণার্থে 
প্রাতঃস্মরণীয় বঙ্গের মুখোজ্জলকারী ভারতের 
অন্যতম উজ্জল রত্ন “সত্যব্রত ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে 
১৮ই মে, বঙ্গাব্দ ১২৫৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা পঞ্চমী 
৪8597525959 তখন তাহার 
নামকরণ হয় কালিদাল”। 


ভ্রদ্ম 


বাল্য পে 


কালিদাস শৈশব হইতেই ধীসম্পন্ন, নিভীক ও সত্যপরায়ণ' 
টা ছিলেন। একদা কালিদাস উদ্ভানস্থ তাহার 
পিতার অতি প্রিয় ও মূল্যবান বৃক্ষের একটি 
মুকুলিত পুষ্প বাল-চপলতাপ্রযুক্ত শাখাচ্যুত করিয়া ফেলেন। 
তদ্দর্শনে, তত্বাবধানকারী ভৃত্য অতিরিক্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া 
পড়ে। প্রভুর অতি যত্বে সংগৃহীত প্রিয় বৃক্ষ হইতে ঈপ্সিত 
প্রথম পুষ্পটি প্রস্ফুটিত হইবার অবকাশ পর্যন্ত না পাইতেই, 
এইভাবে নষ্ট হইতে দেখিয়া, রক্ষণাবেক্ষণে অনবধানতা- 
দৌষনিমিত্ত তাহার কঠোর দণ্ডের আশঙ্কাই ইহার কারণ। 
ভূত্যের এই ভাবাস্তর ও তৎকারণ-হাদয়জমে সক্ষম পঞ্চমবর্ষীয় 
শিশু কালিদাস স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, পিতৃ-সামিধ্যে এই অনিচ্ছাকৃত 
স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়া, তৎত্থালনসহ নিরপরাধ 
ভূত্যেরও ক্ষমা আকিঞ্চন করিয়া লয়েন। 
গুণগ্রাহী রামদাস, শিশু-পুত্রের এইরূপ নির্ভীক সত্য- 
পরায়ণতা ও আগ্রহ-দর্শনে অত্যধিক পুলকিত হয়েন এবং 
স্বীয় পুত্রের চরিত্র-গঠনে উৎসাহ-দানেচ্ছায় 
“সতাই তোমার জীবনের ব্রত’ হউক” এই 
আশীর্ববাধী-সহ সেই দিন হইতে কালিদাসের নূতন করিয়া 
নামকরণ করেন 'সত্যব্রত'। অন্মদৃদেশে ব্রত'সংযুক্ত নাম 
এই ব্রত-বংশীয়দিগের মধ্যেই প্রথম । | 


নামকরণ 


শিক্ষা 


সত্যত্রতের পঞ্চমবর্ষ বয়ংক্রমকালে ( ১৮৫১ শ্রীষ্টা্ডে ) 
"বিস্তারস্ত হইলে, এরূপ তৎপরতার সহিত পাঠ অগ্রসর হইতে 
থাকে যে, তন্দর্শনে পূর্ববজন্ম-সংস্কারবাদ-সন্বন্ধে 
আর কিছুমান্ম সংশয় থাকে না। সত্যব্রত 
সকল পাঠ্যই অধ্যাপনার অপেক্ষামাত্র না রাখিয়া, পূর্বব- 
পঠিতরূপে নিপুণভাবে আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। 
রামদাস পুত্রের এইরূপ মেধা-সন্দর্শনে, তাহার এতাবৎ 
কালের উচ্চ অভিলাষ-পূরণে অধিক আশাম্বিত হয়েন এবং 
ত্বর্লকাল মধ্যেই স্বীয় সঙ্কর-সৌকাধ্যার্থে, তাহার চিরাভ্যস্ত 
এশ্বর্য্যের মোহ ও বিলাস-প্রিয়তা জন্মের মত পরিত্যাগপূর্ব্বক 
পুক্স-কলত্র-সহ কাশীধামে যাইয়া £কষেত্র-সন্ন্যাস' গ্রহণ করেন। 
কাশীধামে “দরস্বতী-মঠে" পরমহংসাচাধ্য “তারক ব্ৰহ্মানন্দ 
সরস্বতী’ তখন পঞ্চ গৌড়ের প্রধান গৌড়স্বামী ছিলেন। 
SEE TE ‘গোবিন্দরাম জ্রিবেদী”, ‘রবিশঙ্কর ত্রিবেদী’ ও 
নন্দরাম ত্রিবেদী’ তথায় ভারতের মধ্যে 
উচ্চাঙ্গের সংস্কৃত সাহিত্য এবং বেদ ও বেদাঙ্গের প্রধান অধ্যাপক 
ছিলেন। অভিজ্ঞ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রামদাস ( ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ) 
স্বীয় সপ্তমবর্ষীয় শিশুপুত্র সত্যব্রতকে, এই সরস্বতী-মঠে 
শিক্ষালাভার্থে, এই সকল দিখিজয়ী আচাধ্যগণের সান্লিধ্যেই 
উপনীত করেন। 


শিক্ষা ১১ 


সত্যব্রত এই সকল আচাধ্যসকাশে আসিয়াও, কঠিন 
কঠিন গ্রন্থসকল হইতে, এককালীন বন্ুপৃষ্ঠা পাঠ লইতে 

HE থাকিলে, তাঁহার সমকক্ষতায় অপারগ বয়োজ্যেষ্ঠ 
সহাধ্যায়ীর৷ প্রতিদিন অনুযোগ উত্থাপন করিতে 
থাকেন এবং ক্রুতিধর সত্যব্রতকে পরীক্ষার্থে তৎপঠিতাংশ 
হইতে জটিল প্রশ্নে বিব্রত করিতেও যৎপরোনাস্তি সচেষ্ট 
হন; কিন্ত সকল সময়েই তাহাকে অতি প্রাঞ্জলভাবে 
উত্তরদানে সক্ষম দেখিয়া, ক্রমশঃ তাহারা নিরস্ত ও তাহার 
সাহায্য-আকাঙ্কায় আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ইহার ফলে 
তদবধি কিশোর বালক সত্যত্রত, সরস্বতী-মঠে গুরু-আজ্ঞায় 
'সর্দীর পড়ুয়া'রাপে সমশ্রেণীস্থ অধিকাংশ ছাত্রের পঠন- 
পাঠন-অধিকার পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। 

পাঠের আকর্ষণ তাহার এরূপ অধিক ছিল যে, বর্ষাকালে 
কোনও দিন অতিরিক্ত বর্ষণের ফলে রাজপথ প্লাবিত হইয়া 
যাইলে, তিনি কটিতে কৌপীনমান্ম ধারণ করিয়া, পরিধেয় বন্ধ 
এখুজী-পুণ্থী” সহ শিরে বন্ধন করিয়া, সানন্দে মঠে যাইয়া 
উপস্থিত হইতেন। 

কত সময় সত্যব্রত প্রয়োদ্রনান্ুরোধে, অতি কষ্টে সংগৃহীত 
“পুথীর’ অন্ুলিপি-করণে বা কোনও সময়ে পাঠ-সঙ্গত্যর্থে, 
ক্ষীণ-তৈল-সিক্ত প্রদীপালোকে পাঠনিরত অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান- 
শুন্যভাবে সমগ্র রাত্রি অতিবাহিত করিয়া দিয়াছেন। প্রভাত- 
রশ্মি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে সচকিত করিয়াছে । 


১২ ড জীবন-কথা! 


মূল ব্যাকরণশান্ত্র ‘পাণিনি'গ্রন্থ, যাহার কিয়দংশও 
অনেকেরই নিকট দুর্বোধ্য, সত্যব্রতের বাল্যেই তাহার সমগ্র 
সুত্র কণ্ঠস্থ হইয়া যায় এবং দেহাস্তকাল পধ্যন্ত যে-কোনও সুত্র 
প্রয়োজনমাত্রেই মৌখিক প্রয়োগে তিনি সক্ষম ছিলেন । 

তৎকালীন ‘মঠ’, ঠিতুষ্পাঠী” বা ‘টোল’ যে-কোনও বিদ্যা" 
মন্দিরেই শিক্ষা-সহ স্বাস্থ্যও একটি বিশেষ সম্পদ্রূপে পরিগণিত 
ছিল! ছাত্রদিগের মধ্যে গুরুগৃহে 'ব্যায়াম- 
চর্চায় যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যাইত। তরুণ 
কালের সেই অভ্যাসের প্রভাব হইতে সত্যব্রতকে শেষ জীবন 
পৰ্যন্ত মুক্ত দেখা যায় নাই; যাহার কারণে, তাহার সুগঠিত 
দীর্ঘ ও উন্নত দেহ বিদ্যাগৌরব-সহ মণি-কাঞ্চনযোগরূপেই 
প্রতিফলিত ছিল। “ছোড় বার দণ্ড করে, দৈব ন মারে আপ 
মরে” অর্থাৎ ছেড়ে ছেড়ে ব্যায়াম করিলে, দৈবকে মারিতে হয় না 
আপনা হইতেই মরিতে হয়,_-এই প্রবচনটিও তাহার সহাস্য 
আননে উপদেশচ্ছলে বহুবার শ্রত হইয়াছে । 

এই ভাবে বিংশতিবষীয় তরুণ যুবক সত্যব্রত, সরস্বতী- 
মঠে শাস্তীয় এন্থসকল-_চতুর্বেদ, যড়দর্শন, জ্যোতিষ 
প্রভৃতি-সহ নানাবিধ সাহিত্য পুম্তক-পাঠে 
বিবিধ জ্ঞান-অর্জনান্তে পাঠ সমাপন করেন 
পরে গুরুকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি মঠে আগত নানাদেশীয় 
পণ্ডিতদিগের সহিত শান্ত্রালোচনায় অগ্রসর হইতেন। তাঁহার 
তৎকালীন সহপাঠী গোৌড়-স্বামীর ছুইজন প্রধান ছাত্র 


ব্যায়াম 


তরুণ 


শিক্ষা | ১৩ 
পণ্ডিত ‘বিশ্বরপানন্দ' ও পণ্ডিত “বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী’ সেই 
সময়ে ‘দণ্ড’ গ্রহণ করেন । 

ভূতপূর্ব্ বর্ধমানাধিপতি মাননীয় বৃদ্ধ মহারাজা মহতাপ চাদ 
বাহাদুর ও স্বীয় দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ( পরে “মহষি, ) এই সময়ে 
তারক নাথ তর্করতু, আনন্দ চন্দ্র ভট্টাচাধ্য প্রভৃতি কয়েকজন 
বঙ্গদেশীয় ছাত্রকে কাশীধামে বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত প্রেরণ 
করেন। পরে তাহাদিগকে বেদাস্ত-পাঠেই সম্তোষ-লাভপুর্ববক 
প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিয়া, * তাহাদের বিলক্ষণ মনঃক্ষোভ 
হইয়াছিল; কারণ তৎকালে তদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ বর্তমানাপেক্ষা 
বঙ্গদেশীয়দিগকে অধিক অশ্রন্ধার চক্ষে দেখিতেন। 
‘অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেযু সৌরাষ্ট্র-মগধেষু চ। 
তীর্ঘযাত্রাং বিনা গচ্ছন্‌ পুনঃসংস্কারমন্তি? ॥ 
এই প্রবচনটি হয়ত মূলতঃ তাহার কারণ ছিল। বঙ্গ- 





* এই বিষয়ে মহধি দেবেন্্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্বরচিত জীবন- 
চরিত-পাঠে জানা যায় (পৃষ্ঠা ৯১, বিংশ পরিচ্ছেদ )-_ তাহার প্রেরিত 
চারিজন ছাত্র, শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রযানাথ ভট্টাচার্য্য, 
শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত তারক নাথ ভট্টাচার্য্য বেদ-শিক্ষার 
অন্ত কাশীতে প্রেরিত হইলেও, প্রধানত: বেদান্ত ও উপনিষদ্‌ অধ্যয়না- 
অন্তর ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। অবশ্ত সেইসঙ্গে কোন কোন বেদ- 
সংহিতার কোনও কোনও অষ্টক, প্রপাঠক বা স্ুজ্ঞ-ভাষ্য পাঠের 
উল্লেখ থাকিলেও, মূখ্যতঃ তাহারা লে বিষয়ে যে ব্যর্থকাম হ্ইয়া 
আসিয়াছিলেন, তাহা! ুষ্পষ্টর্ূপেই বুঝা যায়। 


১৪ জীবন-কথ। 


দেশীয় ছাত্রের! সরস্বতী-মঠে এই কারণে প্রবেশ-লাভে পর্য্যস্ত 
বিফলপ্রযত্ব হইতেন। কাশীর অপর কোনও স্থলে বেদ- 
পাঠের ব্যবস্থা না থাকায়, বেদান্ত ও উপনিষৃ-পাঠাস্তেই 
সকলকে নিবৃত্ত হইতে হইত। 

আশ্চর্য্য ! সেই সরম্বতী-মঠে একমাত্র ব্গসন্তান সত্যব্রতই 
বাঙ্গালার মুখোজ্জল করিতে বিশেষ সমাদরের সহিত শিক্ষা 
সমাপন করেন। উর্ধতন দ্বিপুরুষের তদঞ্চলে বসবাসহেতু 
তদ্দেশীয় রীতি ও নীতিতে অভ্যস্ত, জন্মাবধি তদনুরূপ আচার, 
ব্যবহার ও বাক্যে স্থাদক্ষ সত্যব্রত, প্রথমে হয়ত সরম্যতী-মঠে 
অবাঙ্গালীরূপেই প্রবেশলাভের সুবিধা পান, কিন্তু পরে পাঠে 
অনুরাগ ও অপুর্ব মেধা-সন্দর্শনে তাহার অধ্যাপকগণ যে 
তাহাকে সমধিক যত্বে বেদ-বিদ্তা-শিক্ষাদানে উৎসাহিত হয়েন, 
সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তদ্তিম্ন পিতার প্রতিপত্তি ও 
- তৎপরিচিত স্থানীয় পণ্ডিতদিগের প্রভাবও তাহাকে সরম্বতী- 
মঠে প্রবেশ-লাভে সহায়তা করিয়াছিল । 


পপ 


পৰ্য্যটন 


সরস্বতী-মঠের পাঠ-সমাপনান্তে জ্ঞানপিপাস্থ সত্যব্রত 
মাতৃ-পিতৃ-চরণ বন্দনাস্তে পদব্রজে ভারত- 
ভ্রমণেচ্ছায় অনুমতি গ্রহণ করেন ও স্বীয় 
অষ্টাবিংশতিসংখ্যক ছাব্রসমভিব্যাহারে বহির্গত হয়েন। এই 
পরিভ্রমণকালে প্রতিদিন সুদীর্ঘ পথ অতিক্রমের জন্য তিনি উষা- 
কালই সমধিক উপযোগী মনে করিতেন এবং সেই সময়ে সমস্বরে 
সুললিত কণ্ঠের সুর-লহরী তুলিয়া, নানা মন্ত্র ও স্তোল্র উচ্চারণে 
চতুর্দিক্‌ প্রতিধবনিত করিতে করিতে যাইতেন। তন্মধ্যে তাহার 
প্রিয় নিম্নলিখিত স্তোত্রটিও গীত হইত, জানা যায়। যথ! £-- 
“শিবেতি চন্দ্রচুড়েতি শঙ্করেতি হরেতি বা। 
পার্বতীপ্রাণনাথেতি বদ জিহ্বে নিরস্তরম্‌ ॥ 
শিবহরশক্করগৌরীশং বন্দে গঙ্জীধরমীশম্‌। 
রুদ্রং পশুপতিমীশানং কলয়ে কাশীপুরনাথম্‌ ॥ 


শিব শিবেতি শিবেতি শিবেতি বা 

হর হরেতি হরেতি হরেতি বা। 

মৃড় মৃড়েতি মৃড়েতি মৃড়েতি বা 

ভজ মনঃ শিবমেব নিরস্তরম্‌ ॥৮ 

তাহাদিগের সেবার জঙ্য স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ পূর্ব 
হইতেই গমন-পথ পরিজ্ঞাত হইয়া, নানাবিধ উপঢৌকন-সামগ্রী- 
হস্তে ভক্তিভরে পথপ্রান্তে দলবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইতেন। 


ভ্রমণে 


১৬ জীবন-কথা! 


লব্ধ দ্রব্যনিচয় হইতে, আচাধ্যদেব নিজ অনুচরগণসহ মধ্যাহ্ি- 
'সেবার -উপযুক্ত যৎসামান্য রক্ষাপুর্ববক, অতিরিক্ত সকল ত্রব্যই 
উপস্থিত ' দরিদ্র-নারায়ণদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন | 
পরদিন বা পরদণ্ডের নিমিত্তও কিছুমাত্র সঞ্চিত রাখিতেন না । 
তাহাদিগের সকল সময়ের সকল অভাবই যে ৬পরমপিতার 
উপর রক্ষিত. এইরূপ প্রত্যক্ষভাবে তাহা উপলব্ধি হওয়াতে 
তাহারা পরম আনন্দ লাভ করিতেন। 

তদানীন্তন করদ নৃপতিবর্গ অধিক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন 
বলিয়াই, শান্ত্রব্দি পণ্ডিতদিগেরও তখন সকল 
ও দেশে বিশেষ সমাদর ছিল। তাহাতে জন- 
সাধারণ জ্ঞান-চর্চার দ্বারা উৎকর্ধলাভের অবসর পাইত। 
আদর্শস্থানীয় রাজসভাসমূহ মহামান্য পণ্ডিতগণের দ্বারা যেরূপ 
পরিশোভিত হইত, রাজ-পুম্তকাগারগুলিতেও সেইরূপ ছুষ্প্রাপ্য 
ও ছুর্মুল্য হস্তলিখিত গ্রন্থরান্জি সংগৃহীত ও সযতে সুরক্ষিত 
থাকিতে দেখা যাইত। দ্বন্দ” এইরূপ একটি রাজ্য বলিয়া 
খ্যাত ছিল। আচাধ্যদেব সেই রাঁজসভা হইতে সাদর আহ্বান 
প্রাপ্ত হইয়া তথায় গমন করেন। রাজ্জ-আতিথ্যের বিশিষ্ট 
সম্মানের নিদর্শনরূপে, কোনও এক বিশিষ্ট ব্যক্তি. ভাহার পদ 
. প্রক্ষালন করিয়া দিবার কালে, তাহার শ্রীচরণতলে ধ্বজ- 
বজ্জাঙ্কুশ'চিহ্দর্শনে ‘এ অবতার ছে’ অর্থাৎ ‘এই ব্যক্তি যে 
অবতার’ বলিয়া সহর্ষে উচ্চরব করিয়া উঠেন। 

তথাকার উন্মুক্ত বিশাল 'গ্রস্থাগারে রক্ষিত বহু ছুর্ববোধ্য 


বৃন্দি-রাজ্জসভায় 


শিক্ষা-বৃদ্ধি-লাভার্থে ৃ ১৭ 


গ্রন্থরাজি হইতে স্থানীয় সুধীগণ দ্বারা আচাধ্যদেব পরীক্ষিত 
হয়েন। তাহার অধিকাংশই তাহার 
ডি অনধীত হইলেও, স্বীয় সর্ববতোমুখী জ্ঞানের 
দ্বারা সেই বিচারে তিনি সাফল্য লাভ করিয়া সকলকে চমৎকৃত . 
করেন। শ্রুতিগ্রন্থ “বেদবিদ্যা অতি কঠিন; সর্বাপেক্ষা 
কঠিন “সাম'ভাগ। সেই সমগ্র সাম-মস্ত্রের উপর ‘গেয়’ ও 
“ভাষ্য” উভয় বিষয়েই আচাধ্যদেবের এককালীন অসাধারণ 
ব্যুৎপত্তি-দর্শনে, মাননীয় মহারাজা সানন্দে তাহাকে “দামশ্রমী' 
উপাধি দ্বারা ভূষিত ও সম্মানিত করেন। 
দ্বাদশ বৎসরাস্তে সেই বৎসর হরিদ্বারে 'কুস্তমেলা? হয়। 
হরিারে . তথায় নানা দেশাগত অসংখ্য সাধু-সম্্যাসী, 
রাজা-মহারাজ-সহ বহু শাস্রজ্ঞ পণ্ডিতেরও 
সমাবেশ হয়। তাহা দেখিয়া প্রথমে তাহার জ্ঞান-পিপাসা 
বন্ধিত হইলেও, পরে তাহাদের 'জ্ঞান' অপেক্ষা দলগত 
“ভেক'্ধারণে অধিক তৎপরতা-দর্শনে তাহাকে মনক্ক্ষুগ্ 
হইতে হইয়াছিল। 
তৎকালীন কাশ্মীরাধিপতি মাননীয় মহারাজা রণবীর সিং 
তথায় উপস্থিত ‘সন্যাসী’ ও ‘গোস্বামী’ দুইটি 
টি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনোনীত পঞ্চশত পণ্তিত- 
সমাবেশে “জ্যাতীর' অধিকারী-নির্ণয়ার্থে একটি 
মহতী বিচার-সভা আহবান করেন। আচাধ্যদেব নিমস্ত্রিত হইয়া, 
তাহার চারিজন ছাত্র-সহ সেই বিচারে যোগদান করেন। প্রথমে 
্‌ 


১৮ জীবন-কথা! 
গোত্বামিগণই “জ্যোতীর অধিকারী; বলিয়া বিচারে সাব্যস্ত হন । 
পরে আচাধ্যদেব পুনধিচারে সন্গ্যাসীদিগের পক্ষ অবলম্বনে 
শান্্রপ্রমাণ দারা সেই বিচারফল পরিবর্তনে সক্ষম হয়েন। 
তখন তিনি তাহার গুরুগৃহ 'সরদ্বতী-মঠের' গৌরব-বৃদ্ধি-করণার্ধে 
স্বয়ং সন্ন্যাসী না হইলেও, সম্যাসিগণই যে প্রকৃত “জ্যোতীর 
অধিকারী’ তাহা প্রমাণিত করিয়া বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ মাল্য ও 
চন্দন গ্রহণ করেন। . এই সভায় তীহার অশেষ পাণ্ডিত্য ও 
খ্যাতি ব্যাপ্ত হয়। স্বয়ং কাম্মীরাধিপতি তাহার রাজ্যে 

তাহাকে সাদর আহ্বান জ্ঞাপন করেন। 
হিমালয়ের দক্ষিণাঁপথের যাত্রী হইয়া তিনি ‘সপ্তল্রোত’, 
'রস্তা-সঙ্গম', “বীরভঙ্ঞ' ইত্যাদি নানা তীর্থ ভ্রমণান্তে হযীকেশে ' 
এটি যখন উপস্থিত হয়েন, তখন তাহার সাথী মাত্র 
ভুইজন ছাত্র। যান্রা-পথের ক্লেশ-সহনে, 
অক্ষম হইয়া, একে একে অপর ষড় বিংশতি ছাত্র ইতংপূর্ব্বেই সঙ্গ 
ত্যাগ করিয়াছিলেন। হিমালয়স্থ গিরিপথের প্রাকৃতিক শোভা- 
সন্দর্শনে আচাধ্যদেব অতিশয় যুদ্ধ হয়েন। বায়ুহিল্লোলিত, 
শাখাপত্রের মর্ম্মরশব্দে মুখরিত, স্থানে স্থানে ভাগীরথীর' 
উচ্ছুসিত সুমধুর কল কল ধ্বনি সংমিশ্রণে প্রতিধ্বনিত স্থানসমূহ. 
স্বর্গের অপ্মরাদের নৃপুর-নিক্ষণসহ নৃত্যের কল্পনা জাগরিত 
করিয়া, পান্থদিগের সকল অবসাদ দূরীভূত করিয়া দিতেছিল ।% 
*  এইজন্যই হিমীলয়কে ‘দেবভূমি’ বা বর্গ বলা হয়। মহাকবি 
কালিদাস বরদ্ধচারী বেশধারী শিবের মুখ হইতে পার্কভীকে বলাইয়াছেন, 
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তথাকার স্থানীয় নিভৃত কম্দরে তিনি এক সাধু-সন্দর্শন 
লাভ করেন। সেই মহাপুজবের নাম, ধাম বা জাতি কিছুই জ্ঞাত 
হইতে না৷ পারিলেও, তিনি ভাঁহার সান্নিধ্যে কিছুদিনের জহ্য 
আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। সেই সময় মধ্যেই তাহার জীবনের অনেক 
কিছু মূল্যবান্‌ ভেষজ-সন্বস্থীয় জ্ঞান অজ্জিত হয়। 

গিঙ্গোত্রী” “মানস-সরোবর* “কৈলাস” প্রভৃতি গমনেচ্ছু 
আচাধ্যদেব 'লক্ষ্পণ-ঝোলা” সেতু উত্তীর্ণ হইবার 
প্রাক্কালেই, সমভিব্যাহারী অবশিষ্ট ছুইজন 
ছাত্র হইতেও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। ‘সেতু’ বলিতে তখন 
তথায় উর্ধে ও নিয়ে মাত্র ছুই খণ্ড রঙ্ছু উভয় প্রান্তের বৃক্ষকাণ্ডে 
সম্বন্ধ থাকিত। এক খণ্ডের উপর পদক্ষেপ সহ অপর খণ্ড 
অবলম্বনে পারাপার হইবার ব্যবস্থা ছিল। তথাকার উতর 
গিরিশৃঙ্গ হইতে নিয়স্থ গভীর খাতে পতিত উদ্দাম জলপ্রপাতের 
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেও হৃৎকম্প হইত। সেই সেতু-উত্তরণ- 
কালে স্থানীয় রক্ষী “পন্থী ! পক্‌ ধ্যান, মুখে রাম রাম” অর্থাৎ 
“হে পান্থ, প্রতি পদক্ষেপে ধ্যানযুক্ত হইয়া মুখে রাম নাম 
করিতে করিতে পার হও” এইরূপ সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতে 
থাকিত।* 
“দিবং যদি প্রার্থয়সে বৃথা শ্রমঃ। পিতৃঃ প্রদেশাস্তব দেবভূময়ঃ।* 
( কুমার-সম্ভব, 81৪ )। 

* শ্রীরামচজ্দ্রের ভোত্র-বিশেষে আছে-_-আপদামুপহস্তারং দাতারং 
সর্কসম্পদাম্‌ । লোকাভিরামং শ্রীরামং ভুয়ো ভুয়ো নমাম্যহম্‌ ৷ 


লক্ষপ-ঝোলায় 
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হিমালয়-জ্রমণে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া বদরি-কেদার, 
ভান মানস-সরোবর ও কৈলাস-দর্শনান্তে আচাধ্যদেব 
কাশ্মীরাধিপতির সাদর আহ্বান-রক্ষার্থে তথায় 
গমন করেন। পরে প্রত্যাবর্তনের পথে 'জয়পুর' রাজ-সভায় 
আসিলে, পুনঃ কিছু সময়ের অন্ত তথায় ভাহার গতি 
ব্যাহত হয়। 
তিনি তথাকার রাজসভায় প্রবেশানস্তর একটি বৈশিষ্ট্যপুণ 
পাণ্ডিত্যাভিমানের পরিচয় পান। দরবার- 
কক্ষস্থিত মহারাজের সিংহাসন-পার্ে, অপর 
একখানি সিংহাসনোপরি এক পতাকা দোহুল্যমান দেখেন। 
তাহাতে দেবাক্ষরে ও দেবভাষায় লিখিত বিষয়ের তাৎপধ্য 
এই যে-“ষে কেহ সম্ভ সম্ভ দেবভাষায় রচিত, স্ুসম্বত্ধ, 
মৌখিক পদ্ভে পণ্ডিত হরিশ্চন্্রকে যে-কোনও বিষয়ে বিচারে 
পরাজিত করিতে পারিবেন, তাহার সান্নিধ্যে পতাকা ন্মিত 
করিয়া, সিংহাসন পরিত্যাগণূর্বক তিনি পরাজয় স্বীকার করিয়া 
লইবেন ৷” 
এতদৃদর্শনে আচাধ্যদেব বিশেষ কৌতুহলাক্রাস্ত হইয়া রাজ- 
ক সমীপে শাস্ত্রীয় বিচারপ্রার্থী হয়েন। মাননীয় - 
মহারাজ অগ্রে তাহাকে আসন-পরি গ্রহে অনুরোধ 
জানাইলে, উত্তরে তিনি “সেই আসন-সংগ্রহার্ধেই বিচার প্রার্থা 
হইয়াছি”_-বলেন। রাজগুরু পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র বয়োজ্যেষ্ঠত্ব- 
প্রযুক্ত সামদ্িকভাবে অর্থাৎ বিচারে নিষ্পত্তি না হওয়া 


অয়পুরে 
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পথ্যস্ত, তাহাকে নিম্ন-আসন গ্রহণের জন্ত অনুরোধ করিলে, 
তিনি পুনরায় ব্রাহ্মণের ব্রক্মবিস্ভাই একমান্র বয়ঃপরিমাপক 
তুলাদণ্ড হওয়া উচিত’ বলিয়া জ্ঞাপন করেন। তখন 
ুবিবেচক মহারাজা উভয়কেই সঙ্গে লইয়া, প্রাসাদ- 
সংলগ্ন দেবায়তনের চত্বরে যাইয়া একাসনে বসিবার ব্যবস্থা 
করেন। * 

রাজগুরু হরিশ্চন্দ্রকে তথায় স্থাপিত বিগ্রহ শিবলিঙ্গের 
সম্মুখে মাননীয় মহারাজের সহিত বন্থক্ষণ যাবৎ প্রণত হইতে 
দেখিয়া আচাধ্যদেব প্রশ্ন করেন-_-দ্এই সুদীৰ্ঘকাল যাবৎ কি 
'রাপের ধ্যান করিতেছিলেন ? পঞ্চবক্ত,ং ব্রিনেআং'এর ত্বরূপ কি?” 
ইহাতেই স্বয়ং মহারাজের উপস্থিতিতে পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র শান্ত্র- 
বিচারে যুক্ত হইয়া পড়েন। পরে সভাস্থ বিদম্মগুলীর 
সমাবেশে, “ইহারই উত্তর-প্রত্যুত্তরে একাদিক্রমে দ্বাদশ দিন 
নিয়মিত বিচারে অতিবাহিত হয়। শেষে আচাধ্যদেরের 
জয়’ ঘোষিত হইলে, তাহার মাল্য ও চন্দনের অধিকার- 
লাভ হয়। অশেষগুণান্থিত ম্তায়পরায়ণ মহারাজের আদেশে 
ও পক্ষপাতশুষ্ক বিচারে তখন সভাকক্ষস্থ রাজসিংহাসনের 
অপরপার্থে আর একখানি অনুরূপ সিংহাসন আচাধ্যদেবের 





* ভগবান্‌ মম্ভ বলিয়াছেন_-“ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্ত পলিতং 
শিরঃ| যো বে যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিহুঃ 0৮ (২1১৫৬) 
বঙ্গভাষাতেও প্রবাদ-বাক্য আছে--“বয়সে না বুদ্ধ হয়, বৃদ্ধ হয় জ্ঞানে’ 
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জন্য রক্ষিত হয় এবং পতাকাও সেইদিন নমিত ও পরে 
অপসারিত করা হয়। 
.. অশেয়-ক্ষমতাপন্ন পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র ইহাতে নিজেকে অতিরিক্ত 
অগ্নিয়ে অবমানিত বোধ করিয়া, স্বীয় দলস্থ কয়েক 
ৃ ব্যক্তির সহিত একটি গুপ্ত-সভা আহ্বান 
করেন। তাহাতে সর্ধসম্মতিক্রমে আচাধ্যদেবকে নিত্রিত 
অবস্থায় গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া হত্যা করিবার পরিকল্পনা স্থির 
হয়। সেই দলস্থ ক্ষমতাপন্ন এক সদ্ত্রাক্মণ ভাহার পাণ্ডিত্যে 
মু্ধ ও রাজ-দরবারে তাঁহার ভবিস্তুৎ সম্তাবিত প্রতিষ্ঠার কল্পনায় 
স্থিরচিত্ত হইয়া, ভাহার পঠন-পাঠন, বেশ-ভূষা ও বাক্যালাপ 
সকলই তদ্দেশীয়াহুরূপ হওয়ায় এই তেজোদীন্ত ব্রহ্মচারী 
ব্রাহ্মণ-যুবকের হস্তে স্বীয় কন্তা-সম্প্রদানেচ্ছা হৃদয়ে পোষণ 
করিতে থাকেন। দৈব অন্থুকম্পায় এক্ষণে তিনি সেই গুঢ় 
কারণে, পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্রের দলস্থ হইয়াও গুপ্তভাবে দুত-দ্বারা 
আচাধ্যদেবকে সেই রাত্রের জন্য গৃহে অনুপস্থিত থাকিতে 
বিশেষ অনুরোধ জানাইয়া পাঠান। আচাধ্যদেবও তদভিপ্রায় 
বুঝিয়া গভীর রাত্রিতে শয্যায় উপাধান আচ্ছাদিত রাখিয়া, 
সর্বশক্তিমান করুণাময়ের অপার করুণা হৃদয়ঙ্গম করিতে 
করিতে, গুগ্তভাবে অদুরে থাকিয়া নিজদেহের অনুকল্প দাহকাধ্য 
দর্শনানস্তর সেই স্থান ত্যাগ করেন ; নাম-ধাম অজ্ঞাত বিধায়, 
প্রাণ-রক্ষাকারী উপকারী বন্ধুর নিকট কৃতজ্ঞতা-প্রকাশেরও 
আর সুযোগ লাভ করেন নাই। 


শিক্ষা-বৃদ্ধি-লাভার্থে ২৩ 


আরও কিছুদিন যাবৎ আচার্য্যদেব অযোধ্যা, কনৌজ, 
বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি পরিভ্রমণান্তে অল্লাধিক ছুই বৎসর পরে 
মাতৃ-পিতৃ-সানিধ্যে কাশীধামে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। + 
১৮৬৯ শ্রীষ্টাব্বের নভেম্বর মাসে, মাননীয় কাশী নরেশের 
“আনন্দ-বাগে “ৃত্তিপূজা’সশ্বন্ধে সনাতনী 
15 হিন্দুদিগের সহিত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর 
একটি বিচার-সভা৷ আহুত হয়। আচারধ্যদেব 
তখন দ্বাবিংশতি বৎসরের যুবক মাত্র। তিনি সেই 
বৃহৎ সম্মিলনীতেও পণ্ডিতাগ্রগণ্য হিসাবে মধ্যস্থ 
নির্বাচিত হইবার সম্মান লাভ করেন। এ সম্বন্ধে তিনি 
তাহার বৈদিক পত্রিকা ‘প্রতু.ক্ম-নন্দিনী'তে আমূল বিচার 
ও তাহার বিশদ বর্ণনা মুন্রিত করেন! পরে তাহা দয়ানন্দ 
. স্বামীজীর “দয়ানন্দ-চরিত' নামক গ্রন্থে উর্দু, ভাষায় সমধিত 
হয়। ‘অজ্মে’র বৈদিক যন্ত্রালয়ের প্রবন্ধ-কর্তা ইং ১৩/৮1০৩ 








** আচাধ্যদেবের ধারাবাহিক সঠিক ভ্রমপ-বৃত্তাস্ত, তাহার 'স্বহত্ত- 
লিখিত একখানি দৈনিক পুস্তকে গ্রথিত ও লিপিবদ্ধ ছিল। তাহাতে 
তিনি যেদিন যথায় গিয়াছিলেন ও যখন যে সভায় অয়মালো ভূষিত 
হুইয়াছিলেন, তাহার সঠিক বর্ণনা সহ, সতাস্থ বিশেষ বিশেষ পণ্ডিত- 
দিগের ব্বাহক্ষরযুক্ত বহু পত্র সংগৃহীত থাকিতে দেখা গিয়াছিল। 
অতীব হুঃখের বিষয় যে, এই সকল সংরক্ষণের ভারপ্রাপ্ত তাহার 
মধ্যম পুত্র হিতব্রত সামকণ্ঠের দেহাস্তের সহিত তাহা লুপ হইয়া 
গিয়াছে । 


২৪ ' জীবন-কথা 
তারিখের এক পত্রে এ-বিষয়ে তাহাকে এইরূপ জ্ঞাপন 
করেন-_* * * অপনে পত্র প্প্রত্ব-কআ-নন্দিনী' মে 
জো কাশী শাস্ত্রার্থকা বিষয় ছাপ রহ থা বহ যথাতথ্য দয়ানন্দ- 
চরিত নামক গ্রস্থমে ছাপা হৈ। আধধ-দমাজীয়োমে জো 
উক্ত শাস্তার্থকা বৃত্তান্ত ছাপবায়া গয়া হৈ উসকী এক প্রতি 
সেবামে ভেজতা হু'। কৃপয়া সূচিত করোগে কি ইস্‌ লেখ 
' মেঁ কুছ ্থ্যনাধিক্যতা নহী হৈঁ। & * * আপকা কৃপাভিলাষী 
ব্ৰহ্মানন্দ | 

তি 


গাহস্থ্যাশ্রমে ও কর্মজীবনে 
এই সর্ববদেশাগত পণ্ডিতদিগের বিচার-সভায় আহুত হইয়া 
বঙ্গদেশ হইতে নবন্বীপধামের তৎকালীন প্রধান শ্মার্ত পণ্ডিত 
প্রজনাথ বিছ্ভারত্ব' গিয়াছিলেন। তিনি উক্ত সভায় আচাধ্য- 
দেবের অপক্ষপাত মধ্যস্থতায়, অপুর্ব বিচার- 
শক্তির প্রভাবদর্শনে মুক্ঝচিত্ত হয়েন ও তাহ! 
বঙ্গদেশেরই গৌরব বলিয় স্বাকার করিয়া লয়েন। ইহাকে 
স্বীয় প্রতিষ্ঠাবান্‌ পুত্র মথুরানাথ পদরত্বের জ্যেষ্ঠা কন্যা 
সির্বমঙ্গলা দেবী'র উপযুক্ত পান্ত জ্ঞানে, রামদাসের নিকট 
উপস্থিত হইয়া সরলভাবে তাহার মনোবাসনা ব্যক্ত করেন। 
অকম্মাৎ অচিস্িতভাবে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে 
" দেখিয়া, রামদাস উত্তরদানে কিঞ্চিৎ ইতত্ততঃ করিলে, 
কৌলীন্তম্ধ্যাদাসম্পন্ন তেজস্বী ব্রজনাথ আপনাকে অবমানিত, 
জ্ঞানে ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া গলদেশস্থ স্বীয় যজ্ঞোপবীত নষ্ট 
করিতে উদ্যত হয়েন। তখন রামদাস শ্মিতহাত্তে আচার্্যদেবকে 
সম্বোধন করিয়া আনিয়া ব্রজনাথের হস্তে সমর্পণ করিলে, তবে 
সেই মাননীয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ক্রোধ অপনীত হয়। বৈবাহিক 
সকল ব্যবস্থাই এতদ্রূপে সামান্ত ছুই-একটি বাক্যের দ্বারা 
তখনই নিষ্পত্তি হইয়া যায়। 
ভগবান্‌ মঞ্জু বলিক়্াছেন-_-'আচ্ছান্ত চার্চয়িত্বা চ শ্রতশ্ীলবতে 
হ্বয়ম্। আহুয় দানং কন্যায়া ব্রাঙ্গে! ধৰ্ম্মঃ প্রকীন্তিতঃ 7 (৩২৭ ) 
এই বিবাহ সর্বতোভাবে উক্ত লক্ষপাক্রান্ত হইয়াছিল । 





২৬ 'জীবন-কথা 


তদানীন্তন নবঘীপধামের বন্ধিষফ্ণ ও অবস্থাপন্ন পণ্ডিত 
ব্রজনাথ তখন সবান্ধব আচাধ্যদেবকে সানন্দচিত্তে ও" অতি 
সমাদরে কাশীধাম হইতে নবদ্বীপস্থ নিজগৃহে লইয়া যান। 
তথায় তিনি দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে (সালঙ্কারা দশমবর্ষীয়া! 
“সর্ধ্বমলা দেবী*র সহিত ) সাড়ম্বরে পরিণয়াবন্ধ হন। পরে 
সন্ত্রীক কাশীধামে পুনঃপ্রত্যাবৃত্ত হইয়া, মাতৃ-পিতৃচরণবন্ননান্তে 
আনুষ্ঠানিক কর্মসকল সুসম্পন্ন করেন । 
এক্ষণে গৃহী , আচাধ্যদেব পিতার আদেশে নিশ্চিস্তভাবে 
বেদপ্রচারে মনোনিবেশ করেন এবং অতি স্বল্পকালমধ্যেই 
জী বৈদিক নানাগ্রস্থ ও পত্ৰিকা সম্পাদন আরম্ভ 
করেন। এ সম্বন্ধে তিনি তাহার ব্রয়ীভাষা; 
- শ্রন্থ-ভূমিকায় একস্থানে এইরূপ লিখিয়াছেন__“আমি সংবৎ 
১৯২৪, ২২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই বেদের অধ্যাপনা ও বেদ- 
প্রকাশকাধ্যে ব্রতী হই। জর্ধপ্রথমে স্বকৃত টীকা ও 
বঙ্গান্ুবাদসহ “সামবেদীয় সংহিতা'র “আগ্নেয়পর্ক প্রকাশ করি। 
সে সময়ে বনু চেষ্টাতেও উহার সায়ণাচাধ্যকৃত ভাস্ত সংগ্রহ 
করিতে পারি নাই, কাজেই সাধারণের বোধ-সৌকধ্যের জন্য 
নূতন টাকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন হইয়াছিল। * * * টীকা ও 
 বঙ্গান্বাদসহ গ্রন্থাকারে বেদপ্রকাশ ভারতে সেই প্রথম ৷” 
এই সময়েই তাহার বৈদিক পত্রিকা ‘প্রত্-কত্র-নন্দিনী’ দারা 
পরিচিত হইয়! ডাঃ রাজ! রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয়, বঙ্গদেশীয় 
£এসিয়াটিক ফোসাইটা, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 


গার্সযাশ্রমে ও কর্মভীবনে হণ 


“বিৰ লিওথিকা ইণ্ডিকা'য় 'সাঁমবেদ-সংহিতা” সম্পাদনের 
ভারগ্রহণে তাহাকে আহ্বান করেন। রামদাঁদ এতদিনে 

ভাহার মনোইভিলাষ পুর্ণ হইতে দেখিয়া, সানন্দচিত্তে আচাধ্য- 
“ দেবকে বঙ্গদেশে বেদ-প্রচার-কাধ্যে উৎসাহদানে উক্ত কর্ণ্মভার- 
গ্রহণের আদেশ দেন। 

তদবধি তাহাকে প্রায়শঃ কলিকাতা হইতে মাতাপিতার 
শ্রীচরণদর্শনার্থে কাশী গমনাগমন করিতে হইত। তাহার 
পিছুবিত পিতার তথায় ‘ক্ষেত্ত-সম্যাস এহণ-বিধিফলে, 
| তাহার জীবনাত্তকাল পধ্যস্ত কাশীধামের 
সীমা অনতিক্রমণীয় বিধায়, তদীয় পিতা রামকান্তের অল্জিত 
মুঙ্গের ও পাটনাস্থিত যাবতীয় ভূ-সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। 
তাহারই তত্বাবধানকারী কর্মচারী যখন জানিতে সক্ষম হইল 
যে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রামদাস কোনও দিন স্বয়ং আসিয়া বিচারালয়ে 
বিচারপ্রাথিরূপে দণ্ডায়মান হইবেন না, তখন সেই ব্যক্তি সেই 
সুযোগের সঘ্যবহার করিল। নিত্য নৃতন মিথ্যা 'দান-পঞ্সঃ 
প্রভৃতি নানাবিধ দলিলাদির স্ষ্টি করণানস্তর ক্রমশঃ সর্বস্ব 
গ্রাস করিয়া বসিল। 

এক্ষণে সাবালকত্প্রাপ্তির পর আচার্খ্যদেবের উপর ইহার 
পুনরুদ্ধারভার অগিত হইলে, তিনি পাটনায় যাইয়া বনু 
ফৌজদারী মামলা পরিহারাস্তে, অনেক সময়ে নিজ জীবন 
বিপন্ন করিয়াও শেষ রক্ষায় অশক্ত হয়েন। যথার্থই বহুদিন ' 
আচরিত এ “ক্ষেত্র-সম্যাস শেষ জীবনে নষ্ট করিয়া, বিচারালয়ে 


1 


৮ ভীবন-কথা 
উপস্থিত হইয়া শপথ গ্রহণ কর! অপেক্ষা, সম্পত্তিনাশও 


রামদাসের নিকট তখন শ্রেয়; বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। 
তাহার চরিক্সের ইহাও একটি বৈশিষ্ট্যা। এবংবিধ অবস্থায় পরে 


যাবতীয় তৈজসপ্ন্স হইতে আসবাবাদি পধ্যস্ত সকলই ক্রমে ' 


ক্রমে অস্তহিত হয় । ) 
ইহারও তুই বৎসর পরে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে আচাধ্যদেব 
একবার পিতার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া, অতি তৎপরতার 
' সহিত কলিকাতা হইতে কাশীধামে গমন 
হি করেন, কিন্ত তথায় যাইয়া সে-যাত্রায় সাধ্যাতীত 
সেবা ও যত্ন সত্বেও তাহার পিতৃদেবকে আর রক্ষা করিতে লক্ষম 
হয়েন নাই। চতুঃযষ্টি বৎসর বয়ংক্রমকালে, রামদাস স্বীয় 
ঈপ্লিত কর্ম বঙ্গদেশে বেদ-প্রচারের প্রারস্তেই, খণভার ও 
সংসারের দায়িত্ব আত্তরিক আশীর্ব্বাদ-সহ সম্পূর্ণরূপে পুত্রের 
মস্ভকে অর্পণ করিয়া মণিকর্ণিকায় দেহরক্ষা করেন। | 
বিধবা! মাতার সহিত জায়, অন্ুপবীত ছুই সহোদর, বিবাহ- 
যোগ্যা অনূঢ়া সহোদরা ও বৎসরেক ন্যুনবয়স্ক 
“ শিশু-দ্রাতাকে ক্রোড়ে লইয়া, কাশীধামের বাস পরিত্যাগ- 


ভ্রাভা-ভগ্নী 


বিবাহযোগ্যা একমাত্র সহোদর! “বেদগর্ভা? তাহার একাস্তিক 
চেষ্টায় নিদীয়া-শাস্তিপুরস্থ ভূত্বামী, কতবিদ্য, সুদর্শন ও 
স্বশীয় যুবক দামোদর মুখোপাধ্যায় 
বিদ্যার্ণবের হস্তে অপিতা হয়েন। তিনি স্বীয় 
. প্রতিভাবলে পরে একজন ওপস্তাঁসিকরূপে 
খ্যাতিলাভ করেন। তিনি শ্রীমন্তগব্দূগীতার ভাষ্য লিখিয়া 
যথেষ্ট পাণ্ডিত্যেরও পরিচয় দেন। তভাহারই জ্যেষ্ঠ জামাতা, 
সাহিত্য-দআট, বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতুন্ত্র, শ্রীশচীশ 
চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ও একজন খ্যাতনামা ওপন্তাসিক | 

আচাধ্যদেবের মধাম ভ্রাতা 'বক্ষব্রত' তাহার আত্তরিক 
তত্বাবধানে উপযুক্তবিদ্যা অর্জন দ্বারা তাহারই নিকট হইতে 
“সামাধ্যায়ী” উপাধি লাভ করেন ও তৎকালীন বিঘৎসমাজে 
একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতাগ্রগণ্য বেদবিদ হিসাবে বিশেষ স্থান 
প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার যখনই যে দায় উপস্থিত হইয়াছে, অর্থ 
ও সামর্থ্য দিয়া আচাধ্যদেব বন্থবার রক্ষা করিয়াছেন। পরে 
টা 575857৮-15 


আতা ও 
ভগিনী 





৩০ জীরন-কথা 


শেষকাধ্যাস্তে তাহার ছুই পত্নী ও চারিপুত্রসহ সকলকে কলিকাতায় 
আনিয়া নিজস্থানে অধিষ্ঠিত করেন এবং বালক পুন্রত্বয়কে শিক্ষা- 
লাভার্থ ‘সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে’ প্রবেশ করাইয়া দেন। 

তাহার তৃতীয় ভ্রাতা “বেদত্রত' পিতৃবিয়োগের পর অভি. 
স্বল্পকালই জীবিত ছিলেন। তাহার কর্মজীবনে এরূপ কোনও 
অন্কপাত হয় নাই এখানে যাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে ।' 

তাহার সর্বকনিষ্ঠ শিশুভ্রাতা “দেবব্রত, পুত্রাধিক স্নেহে ও 
তাহার আজীবন এঁকাস্তিক চেষ্টায় বন্ধিত ও কৃতবিদ্ হইয়া “এম. এ. 
উপাধিসহ কর্মজীবনে সফলতা লাভ করেন। পরে আচাধ্য- 
দেবের শের শয্যায় শায়িত অবস্থাতেও কলিকাতায় 
ত্বীয়-বাসভূমির অভাবজনিত দেবব্রতের ছুঃখপ্রকাশ-দুরীকর- 
ণার্ে তাহার স্বোপাজ্দিত যৎকিঞ্চিৎ ভূ-সম্পত্তি হইতেও একটি 
, মূল্যবান অংশ দান’ করা হয় ।* 


* আচাৰ্য্যদেব কৃত উইল হইতে জানা যার। 








দেশভুমি ও জন্মস্থান-স্মরণে 


এক সময়ে আচাধ্যদেব স্বীয় উত্তরাধিকারস্ৃত্রে মাঁতৃভূমি- 
গ্রহণেচ্ছ হইয়া, কালনা-ধাত্রীগ্রামে গমন করেন 
দেশভুশি এবং তাহার পিতামহকর্তৃক পরিত্যক্ত আবাস, 
যাহা গুরু ও জ্ঞাতিগোষ্ঠীয়দিগের তত্বাবধানে ন্যান্ভ বলিয়াই- 
জানিতেন, যাহার সংস্কার, খাজনা ও বিগ্রহসেবাদির জন্য. 
অর্থসাহায্যের কথাও জ্ঞাত ছিলেন, অরণ্যাদিবেষ্টিত ' সেই 
চাটুয্যেদের ভিটা*র কিংবদস্তীসহ মাত্র একটি ক্ষুদ্র, ভগ্ন, 
ইষ্টক-স্তপে রূপান্তরিত হইতে দেখেন। তখন তিনি অবশিষ্ট 
সেই নিদর্শনটুকুও সর্বভূক্দিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া, 
বাস্তরভিটার উদ্দেশে ভক্তিভরে একটি ভূ-লুষ্টিত প্রণিপাত. 
জানাইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। পরে জীবিতকালে. 
আর কখনও কালনাভিমুখী হয়েন নাই । 
আচাধ্যদেব বহুদিন পরে একদা জস্মস্থান-পরিদর্শনেচ্ছ 
হইয়া পাটনায় গমন করেন। তথায় তিনি নিজ হস্তস্থিত একটি 
কষুন্্র পেটিকা শ্রমিক-স্কন্ধে আরোপিত করিতে 
উদ্ভত হইলে, সেই ব্যক্তি তাহাকে ‘এ রাম- 
বাবুকা বেটোয়া আইলারে' বলিয়া উপহাস করে। তাহার 
উপহাসাস্পদ “রামবাবুকা বেটোয়া”ই যে স্বয়ং উপস্থিত, সে তাহা, 


অন্মস্থানে 


গং ভীবন-কথ! 

কল্পনা করিতে না পারিলেও, তাহার পক্ষে এই 'রামবাবু' 
কে, তাহা জানিয়া লইতে বিশেষ বিলম্ব হয় নাই। পরস্ত 
তখন তাহার এই ভাবিয়া ছুখবোধ হইল যে, তৎ-পিতা 
,রামদাসের ভোগ-বিলাসিতার কথাই কেবল এই প্রবাদ- 
বাক্যে সুদীর্ঘ চত্বারিংশৎ বৎসরকাল অতিবাহিত হইলেও লুপ্ত 
হয় নাই। 





একনিন্ঠতা 


হিন্দ্শাস্্র ‘বেদ’ পঠন ও পাঠন বনু কষ্টসাপেক্ষ, বেদের 
হস্তলিখিত তালপত্রের একখানি পু'থির দর্শনলাভও তখন 
পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের তথা ভারতবর্ষের সাধারণের 
পক্ষে সুলভ ছিল না। আচাধ্যদেব বঙ্গদেশের 
এই অভাব-মোচনার্থ ই, পিত্রাদিষ্ট হইয়া 
“বেদ-প্রচারকাধ্য যে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেন, সে-কথা 
জীবিতকালে একদিনের জন্যও তিনি বিস্মৃত হয়েন নাই। 
তাহার উপাজ্জিত ধন ও প্রাণ একনিষ্ঠ সেবকের মত এই 
কাধ্যেই শেষ পধ্যস্ত নিয়োজিত করিয়া যান। 


সত্রীবিয়োগ 


ইংরাজী ১৮৯৩ ( বাং ১৩০০ সালে ) পঞ্চবিংশতি বসরকাল 
গার্স্থ্যধন্্র-প্রতিপালনাস্তে, আচাধ্যদেব গৃহ-শুন্য হয়েন। 
তাহার সাধ্বী স্ত্রী সর্ধবমঙ্গলা দেবী মাত্র পঞ্চ- 

ot ত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, অকালে তাহার 
পিতৃভূমি পুণ্যতীর্ঘথ নবস্বীপধামের গঙ্গাতটে, সজ্ঞানে নশ্বর দেহ 
রক্ষা করেন। তখন আচাধ্যদেবের ষোড়শবর্ষায়, ত্রয়োদশবর্ষীয় 
ও সপ্তবর্ধায় তিনটি মাত্র পুত্র বর্তমান। কন্তা-সস্তান তাহার 
আদো হয় নাই। পরে তিনি আর দার-পরিগ্রহও করেন নাই। 


৩ 


৩৪ আবন-কথা 


- আচাধ্যদেব পুত্র-পরিবার-সম্বন্ধে তাহার “উষা'পন্রিকায় 
এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন;ঃ_ 
“শ্ুতি-স্মৃতি-নয়ালাপা, প্রিয়-হিত-শিব-প্রসূঃ। 
তাঁপক্লমহরা কাস্তা স্তাৎ সন্ধ্যা সর্বমঙ্গলা 1৮4 


প্রচারে 


আচাধ্যদেব তাহার একত্রিংশবর্ষ বয়সের মধ্যে সমগ্র 
'সামবেদ-সংহিতা” ও সমগ্র ঘজুর্ক্বেদ-সংহিতা' নামক দুইখানি 
মূলগ্রন্থ ও উহাদিগের 'প্রাতিশাখ্য” ও ব্রাহ্মণ’ গ্রন্থদহ অন্যুন 
দশসহজ্র পৃষ্ঠার পঞ্চ-দশাধিক বৈদিক গ্রন্থ 
বেদ-প্রচারে এবং উহার ভাষ্য ও অনুবাদ প্রকাশ করিতে 
সক্ষম হয়েন। এই বিষয়ে তিনি তাহার ত্রয়ীভাষা’ গ্রন্থের 
ভূমিকায় একস্থানে সংক্ষেপে লিখিয়া গিয়াছেন-_-“বলিতে কষ্ট 
হয়, কিছু স্পর্দধীও প্রকাশ পায়, কিন্ত প্রস্তাবাহ্ুরোধে প্রসঙ্গতঃ 
বলায় দোষ অমার্জ্জনীয়ও নহে ইহা! ভাবিয়াই বলিতে বাধ্য 
হইতেছি যে, কয়েক বর্ষ পূর্ব্বেও এতাদৃশ মহার্থ শিরোরত্ব 
মহাগ্রস্থগুলির কোন একখানি গ্রন্থের কথা দুরে থাকুক, 
একখানি ছিন্নপত্রও এ বিস্তৃত বঙ্গরাজ্যের কোন এক 
আৰ্য্যগৃহে ছিল না৷” 
* এক্ষণে আচার্ধ্যদেবের কনিষ্ঠপুত্র প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীশিবন্রত 


সামরদ্ব চট্টোপাধ্যায় একমাত্র জীবিত। তত্তির পুত্র-পৌজ্রাদিতে 
বংশ ক্রমবর্ধমান । 





প্রচারে ৩৫ 


অপর এক স্থলে-_« * * ক ৩১ বর্ষে * * পঞ্চাশদধিক 
বৈদিক-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে । ইহার অনেকগুলিই সটাক 
প্রকাশিত এবং প্রধান প্রধান কয়েকখানির বঙ্গানুবাদও করা 
হইয়াছে; কোন কোন খানির প্রাচীন ভাষ্য না পাইয়া সংস্কৃত 
টাকাও করা হইয়াছে । বলা বাহুল্য এই কাধ্যের ফলে, 
ইদানীং এ বঙ্গভূমির অনেক প্রদেশে অনেকানেক পুম্তকালয়ই 
বৈদিকগ্রস্থনিচয়ে সম্মানিত হইয়াছে; বলিতে কি ভারতবর্ষের 
সর্বপ্রদেশেই বহুতর প্রয়োজনীয় বৈদিক পুণ্তকের ছুল্প্রাপ্যতা 
বিদূরিত হইয়াছে, বিশেষতঃ বেদবিষ্ভার নিকেতনস্বরূপ 
দাক্ষিণাত্যে এবং ইদানীং সর্ববিস্যার লীলাভূমি লগুনাদি 
পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যেও বঙ্গে বেদাভাবস্কলঙ্ক কথা-মাব্রাবশেষ 
হইয়া পড়িয়াছে।” 

ইহার পর তিনি জীবিতকালমধ্যে আরও যে কত 
সহ পৃষ্ঠার বৈদিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার 
সম্যক পরিচয়ও এক্ষণে অনুসন্ধেয়। তাহার প্রকাশিত ও 
সম্পাদিত এরূপ গ্রন্থও ছিল, যাহার স্থিতি ও পরিচয় 
তদানীস্তন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বেদবিদ্‌ জান্মান পণ্ডিত মোক্ষ- 
মূলারেরও অগোচর ছিল । 

এ সম্বন্ধে নং ৯৪৪, ৭ই জুন, ১৮৯০ তারিখের “একাডেমী? 
পত্রিকায় অক্সফোর্ড হইতে “এফ. ম্যাক্স মুলার’ লিখিত 
‘সামবেদীয় ষষ্ঠ ব্রাহ্মণের আশ্চধ্যজনক আবিষ্কার’ শিরোনামা- 
যুক্ত ২রা জুন লিখিত পত্রে প্রকাশ পায়__“আপনার পাঠক- 


৩৬ জীবন-কথা 


বর্গকে পরবর্তী 02150 0006299৪,এর সভার কথায় ব্যস্ত 
করিবার পূর্বেই যদি আপনারা আমাকে 

শোক্ষযুলার অধুনা সংস্কৃতবিষ্ভার মনীষী ব্যক্তিদিগের 
মধ্যে, পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমীর আবিষ্কৃত একখানি বিশিষ্টরূপের 
গ্রন্থদম্বন্ধে আলোচনা করিতে দেন, বড় সুখী হই”-__এই বলিয়া 
মুখবন্ধের পরে, সুদীর্ঘ পত্রে সায়ণাচাধ্য, প্রফেসর ওয়েবার 
( Prof. Weber ), প্রফেসর বেন্ফি ( Prof. Bentey ), 
প্রফেসর নয়ের (701. Kr) প্রভৃতির কথা উল্লেখ 
করিয়া বিশদ আলোচনাস্তে সামশ্রমীর প্রতি বনু ধন্তবাঁদ-সহুকারে 
পাশ্চাত্য স্ুধীগণের পক্ষ হইতে আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করেন। পরে তাহার অনুমত্যন্ুসারে ভাহার কোনও কোনও 
পুস্তকের জাশ্মীন অন্ুবাদও তিনি করেন। তাহার একখানি 
পরিচয়-পঞ্জ এইরাপ---“৭নং নহ্াম গার্ডেন্স,, অক্সফোর্ড, জুলাই 
২৪, ১৮৯১। * * আপনার কিন্তা-বিবাহকাল'” সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ 
পাঠ করিয়াছি । ইহা একটি উত্তম প্রবন্ধ হইয়াছে এবং ইহার 
শ্রেষ্ঠত্ব আমাকে এতদূর আকৃষ্ট করে যে আমার সম্পাদককে 
ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিতে আদেশ দিয়াছি। আপনার 
বিশেষ বিশ্বস্ত এফ, ম্যাক্সমূলর।* তাহার দ্বারা আচাধ্যদেবের 
ডষা'য় (বৈদিক পত্রিকা) প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থের পরিচয়ও 
ইয়ুরোপে প্রচারার্থ আলোচিত হয়। যথা--“অক্সফোর্ড ২৫ 
মে, ১৮৯০। আপনার ‘উষা’ পত্রিকা আমাকে আপনার নিকট 
বিশেষরূপে কৃতার্থ করিল। আমি সমগ্র পুত্তকখানি অতি 
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আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। * 'মন্ত্রোপনিষদৃ' পুস্তকখানি 
অতি মূল্যবান হইয়াছে। * “সামবেদ-প্রাতিশাখ্য'খানিও 
অতি অপূর্বব | কচ? 


সাফল্য 


১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে আচাধ্যদেব এসিয়াটিক 
দিরয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির ‘এসোসিয়েট্‌ মেম্বর, নির্বাচিত 
সোসাইটি হয়েন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে 
অঙ্ক বেদল  ফিঙ্গলক্িক্যাল কমিটি'র সভ্য নির্বাচিত 
হয়েন। 
ত্দানীস্তন বড়লাট মাননীয় লর্ড কর্জ্জনের সহিত তিনি 
সর্বপ্রথম উক্ত সভার ভারতীয় “অনারারী ফেলো” নির্বাচিত 
হয়েন। 
তিনি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের 
- ‘এম. এ.’ পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েন। 
১ পরে এম. এ. পরীক্ষায় “বেদ-গ্রুপের 
‘লেকচারার’ নিযুক্ত হয়েন এবং তাহার পরে ' 
বেদের “রিভারশিপ লেক্চারার'ক্লপেও নির্বাচিত হইয়া ছিলেন । 
পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাজ্ঞ, ‘বিশারদ’ ও শাস্ত্রী? 
পাঞ্জাব পরীক্ষায় তিনি বহুদিন যাবৎ পরীক্ষক 
বিশ্ববিস্তালয়ে নিযুক্ত ছিলেন। 
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আচাধ্যদেব “কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশন'এর প্রায় 
নারে স্ৃষ্টিকাল হইতেই যাবজ্জীবন ইহাতে 
এসোসিয়েশনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন ও . 
পরীক্ষকরূপে কাধ্য করিয়াছেন । 
পূৰ্ব্বে ও পরে “আধ্যসমাজীয়, পণ্ডিত যুন্ীরামজীর নিকট 
হইতে বহুবার বিশেষরূপে আমন্ত্রিত হইয়াও 
কাড়ী গুরুকুলে আচার্ধ্যদেব মাত্র একবার ১৯০৩ খীষ্টাব্দ 
তাহাদের বাধিক উৎসবে যোগদান করিতে সমর্থ হয়েন। তখন 
হরিঘার ষ্টেশনে উপস্থিত হইবামান্্ই তিনি যেরূপ সমাঁদরে 
 অভ্যঞিত হয়েন, তখনকার দিনে তাহা প্রত্যেক মনীষীর পক্ষেই 
বিশেষ শ্লাঘনীয় ছিল। হরিদ্বার হইতে ‘কাঙ্গড়ী গুরুকুল' পর্য্যস্ত 
কয়েক মাইল পথ তিনি নানা-পন্-পুষ্প-শোভিত অশ্ব-বিহীন 
সজ্জিত রথে আরোহিত হইয়া, মহা মহা 'শান্ত্রী' উপাধিধারী 
ধুরন্ধর পণ্ডিতব্যক্তিগণ দ্বারা চালিত এবং ছাত্রমগুলী ও পাঞ্জাব 
প্রভৃতি দেশাঁগত জনসাধারণের দ্বারা পরিবেষ্টিত টা 
বাহিত হয়েন। 
তথাকার বাৎসরিক সেই উৎসবে, তাহার নামশ্রবণে, 
বহুদুরস্থিত স্থানসমূহ হইতেও আবালশ্বদ্ব-বনিতার যোগদানে 
সভায় বিশিষ্টবূপ জনসমাগম হইয়াছিল। তাহারা অহোরাত্র, 
আচাধ্যদেবের শ্রীযুখ হইতে নানারূপ শান্্রকথা শ্রবণ করিয়া 
বিষুষ্ক-চিত্ত হইয়া দণ্ডের পর দণ্ড অতিবাহিত করিতেন। 
শাস্তরমতে এই গুরুকুলের উন্নতিকল্পে, ধনভাণ্ডার-পরিপুরণার্থ 
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জন-সমূদ্র হইতে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। কেহ কেহ 
অর্থাভাবে হস্ত হইতে কঙ্কণ ও বলয়, কর্ণ হইতে কর্ণ-ভূষণ, 
অন্থুলী হইতে অঙ্গুরীয়, কণ্ঠ হইতে হার মোচনপুর্ববক সেই 
সকল দুরস্থিত রক্ষিত পান্তে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । 


আচাধ্যদেব তথায় যে-কয়দিন ছিলেন, প্রায় সকল 
সময়ই বিভিন্ন পণ্ডিতমণ্ডলী-পরিবৃত অবস্থায় শীস্ত্রালোচনায় 
অতিবাহিত করিতেন । অধিক কি, সাধারণ শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিতর 
হইতেও, শ্ত্রী-পুরুষনিধিশেষে প্রায়শঃ সমগ্র জনতা, নিজ 
নিজ জীবনের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ে শান্্-সংশয়-নিরাকরণার্থ 
সদা তৎপর হইয়া উঠিতেন। সভাস্থল-ত্যাগান্তে বা নিরূপিত 
বিশ্রামস্থানের সীমাস্তরালেও দিবা-রাপ্রের মধ্যে কোন 
সময়েই প্রায় তিনি পরিত্রাণ পাইতেন না। সমাগত জনতা 
সাহচধ্য ত্যাগ করিতে বিমুখ হওয়ায়, 'গুরুকুল” হইতে 
তাহার সৌকর্যরক্ষার্থ বিশেষ একটি ‘সেবক-সঙ্ঘ’ নিযুক্ত 
করিতে হয়। 


বক্তৃতামণ্ডপে প্রশ্নোত্তরকালে অধিকাংশ সময়েই আচাধ্য- 
দেব সরল দেব-ভাষা ব্যবহার করিতেন। £হিন্দী'ও তাহার 
শ্রীয়ুখে মাতৃ-ভাষাব€ সুস্পষ্টভাবেই উচ্চারিত হইত। তাহার 
সেই অনর্গল, সরল ও স্ুুস্বদ্ধ বক্তৃতায় এবং বুঝাইয়া 
বলিবার অসীম ক্ষমতায় তাহার গভীর পাণ্ডিত্যেরই প্রতিভা 
ক্ষুরিত হইত। . 


পি 
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আচাধ্যদেব তাঁহার “নিরুক্তালোচনম্, গ্রন্থে কতকগুলি 
পৃষ্ঠা ভেষজ ( রসায়ন-তত্ত্ব ) বিষয়ে আলোচনা 
করিয়াছেন। উহার প্রত্যেকটি বাক্য পণ্ডিত 
হরি-প্রপন্নজী তাহার মুন্দ্রিত রসযোগ-সাগর' 
গ্রন্থের ভুমিকায় যথাযথরূপে অনুকরণ করিয়া, স্বীয় গরিমা- 
প্রকাশে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। পরে রাজবৈস্ভ জীবরাজ 
কালিদাস শাস্ত্রী মহাশয় আযুর্ব্বেদ-রহস্যার্ক» পন্রিকায় 
তাহার এই অপকাধ্য সাধারণ-চক্ষে প্রকাশপূর্ব্বক প্রচার 
করিয়া দিয়াছেন ।* 


পঃ হরি প্রপন্গের 
অচুকরণপ্রিয়তা 





* এইরূপে আচার্য্যদেব-কৃত বহু পুস্তকই অনেকস্থলে অল্লাধিক 
অন্থকৃত হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ কোন কোন পুস্তক সমঞ্জই 
ছুই-একটি শব পরিবন্তিত করিয়া নিজনামে মুদ্রণ করেন। অবস্ত 
তাহার প্রচারোদ্েশ্ত ইহাতে সফল হইলেও, তাহার নাযোল্েখে 
কুঠিত হওয়ায় তাদ্শ গ্রদ্থকর্তীরা অপরাধী হইয়াছেন | 


চরিত্র 


আচার্য)দেব হাস্য-পরিহাসচ্ছলে অনেকসময় তাহার ঘটনা- 
বহুল জীবনের এরূপ বছ ‘কথা’ প্রকাশ করিতেন, যাহাতে 
বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়ও অকল্লাধিক থাকিত। 

এক্ষণে ম্মরণপুর্ব্বক বলিতে সক্ষম এরূপ কে 

কোথায় আছেন জ্ঞাত হওয়া সুকঠিন। এ স্থলে তাহার 
উপস্থিত বুদ্ধিমত্তার পরিচয়পূর্ণ একটি কথা স্মরণ হওয়ায় 
লিখিত হইল-মহামান্ত সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার প্রতিনিধিরাপে 
যুবরাজ আল্বার্ট এডোয়ার্ড (যিনি উত্তরকালে মহামান্য- 
ভারত-সম্ত্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড হইয়াছিলেন ) যখন ভারতে 
আগমন করেন, সেই সময়ে মাননীয় কাশীরাজ্ের পক্ষ হইতে 
কাশীধামে তাহার একটি অভ্যর্থনা-সভার আয়োজন হয়, এবং 
সেই সভায় আশীর্বচন-পাঠের ভার আচাধ্যদেবের উপর অপিত 
হয়। যথাঁসময় তিনি সভার সেই জনবহুল পথ অতি কষ্টে 
অতিক্রম করিয়া যখন যথাস্থলে নিজস্থান-গ্রহণে সক্ষম হয়েন, 
তখন মৃল্যবান্‌ 'পা্মেন্ট, কাগজোপরি মুদ্রিত, দেবভাষায় লিখিত 
অভিনন্দন-পত্রখানি পাঠে দেখিলেন, একটি' ণ ( আকার ) 
যুক্ত না হওয়ায় উহা বিশেষরূপে বর্ণাশুদ্ধি-দোষে দুষ্ট 


কথা 
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হইয়াছে, তখনই তিনি উহা উর্ধতন বকর্ম্মচারীদিগের 
গোচরীভূত করেন। তাহারা বিলাতী মসীঘ্ধারা ( যাহা কিছু 
তথায় সহজ্জলন্ধ ছিল) পার্চমেণ্ট কাগজ বিধায় সংশোধন- 
চেষ্টায় বিফলপ্রত্ব হইলে সকলেই বিমর্ষ ও চিন্তাযুক্ত 
হইয়া পড়েন। কাশীধামতুল্য সংস্কৃত-বিদ্যার পীঠস্থান 
হইতে মহামান্তা সমাজ্ঞীর পুত্রকে বিসশ অর্থ-বোধযুক্ত 
অভিনন্রন-পত্রদানে কাশীরাজের যে অপরিসীম নিন্দার 
কারণ হইবে, তাহা বলা বান্থল্য। ইতিমধ্যে আঁচাধ্যদেব 
উপস্থিতবুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া, উক্ত পত্রহন্ডে কিয়ৎকালের 
জন্ত ত্বরায় নিজ আলয়ে গমন ও পুনরাগমনের ব্যবস্থার 
প্রার্থনা জানাইয়া পরিশুদ্ধতার দায়িত্বগ্রহণে স্থিরপ্রতিজ্ঞ 
হইলেন। তৎকালে ট্যাক্সী’ বা ‘মোটর’ সৃষ্ট হয় নাই। তৎপর” 
গমনের জন্য একমাত্র অশ্ব-চালিত শকট ভিন্ন আর কোনও 
যান ছিল না। তখন কাশীরাজের রাজকীয় শকট বলবান্‌ অশ্ব- 
চতুষ্টয়যুক্ত হইয়া তন্মতুর্থে বহির্গত হইতেছিল দেখিয়া স্বয়ং 
রাজা অগ্র-পশ্চাতে অশ্বারোহী-শোভিত উক্ত শকটেই আচাধ্য- 
দেবকে অতি তৎপরতার সহিত গমনাগমনের অধিকার দেন৷ 
তিনি তদবস্থায় গৃহাগত হইয়া কিঞ্চিৎ ভূষাযুক্ত দেশীয়মসী 
দ্বারা সেই 'পার্চমেন্ট কাগজোপরি ৭ (আকার) যুক্ত 
করিয়া উহা হত্তধৃত অবস্থায় তৎক্ষণেই পুনঃ সভায় প্রত্যাবৃত্ত 
হয়েন। সকলের মুখে তখন প্রফুল্ল হাস্ত প্রতিভাত 
হইতে থাকে। 


চরিত্র ৪৩ 


আচাধ্যদেব সর্ধবশাস্ত্রবিদূ ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় বহুস্থান 
হইতে নানা বিষয়ের ‘তত্ব লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত। 
| জ্যোতিষ শান্তর হইতেও তিনি বিষুক্ত ছিলেন 
টিভির না। তিনি যে মতে গণনা করিতেন, সাধারণ 
জ্যোতিবিবদৃগণ-প্রদশিত প্রণালীগত এঁক্য তাহাতে দৃষ্ট না 
হইলেও গণনার ফল যথাযথভাবেই সংঘটিত হইতে দেখা 
যাইত। এবিষয়ে তাহার অসামান্য দক্ষতা প্রমাণিত হওয়ায় 
তৎকালীন বনু সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিবিবদৃও সাক্ষাৎসম্বন্ধে বা পত্র- 
ব্যবহারে ভীহার সাহায্যপ্রার্থ হইতেন। তন্মধ্যে তদানীস্তন 
সুপ্রসিদ্ধ ‘ইণ্ডিয়ান জ্যাডকিল' তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষীও 
একজন ছিলেন। 
তিনি আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-পরিজনদিগকে গণনা দ্বারা যখন 
যেরাপ বলিতেন, তাহা যথাষথভাবেই ঘটিতে দেখা গিয়াছে। 
আশ্চধ্যের বিষয় তিনি তাহার জম্ম-পত্রিকায় স্বীয় মৃত্যু-সময় 
নির্দেশপুর্ববক চিহ্নিত করিয়া রাখেন, তাহার দেহাস্তের বহু পরে 
সেই লগ্র-পন্মিকা উম্মোচিত হইলে, তাহাতে যথাযথ এঁক্য 
দৃষ্টিগোচর হয়। 
কোনও এক করদ নৃপতি অপুঞ্রক বিধায় দত্তক লইতে 
সচেষ্ট হইলে পর, মহাঁরাণী লোক-পরম্পরায় শুনিয়া অমাত্য- 
সাহায্যে আচাধ্যদেবের সম্মিকটে নি্জ জন্ম-পঞ্রিকা পাঠাইয়া 
ত্বাহার পুত্র-সম্তান-লাভ-যোগ আছে কিনা জানিতে চাহেন। 
তিনি ভাহাকে যজ্ঞের বিধি দানপুর্বক নির্দিষ্ট অভিন্বল্পকাল- 
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মধ্যেই পুত্রবতী হইবেন, গণনা দ্বারা জ্ঞাত করান। যথার্থই 
তাহার গণনার নির্দিষ্টকালমধ্যেই মহারাণী পুক্র-মুখ সন্দর্শন 
করেন। তখন মহারাশী আন্তরিক বহু স্তুতি ও মিনতি-সহ 
বিশিষ্ট-রূপের প্রণামী আচাধ্যদেবের নিকট প্রেরণ করেন। 
তৎকালের প্রসিদ্ধ ‘এলোপেথী’ চিকিৎসক 'যছগোপাল 
মুখোপাধ্যায়এর নিকট আচাধ্যদেব প্রথম ‘ডাক্তারী শিক্ষা, লাভ 
ৃ করেন। তাহার ফলে নিজগৃহে একটি ক্ষুদ্র 
“লে! হোমিও দাতব্য উধালয়ও গঠিত হইয়া উঠে। সে 
A সময়ে আত্মীয়-স্বজন প্রতিবাসী অনেকেই 
তাহার উপকারিতা উপলব্ধি করেন। অবশ্য এই বিষয়ে যছু- 
বাবুর যথেষ্ট সহদয়তা ছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে এক সময়ে 
তিনি ‘হোমিওপ্যাথী’ শাস্ত্রের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। 
তখন “ডাঃ বিহারীলাল ভাছুড়ী” মহাশয় অদ্বিতীয় 'হোমিওপ্যাথ- 
রূপে কলিকাতায় পরিচিত ছিলেন। আচাধ্যদেব ভাহারই 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পারদখিতা লাভ করেন। সুপ্রসিদ্ধ ‘ডাঃ 
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার’ সে সময়ে তথায় তাহার সহাধ্যায়ী 
ছিলেন ও পরে তিনি ভাছুড়ী মহাশয়ের সহিত জামাতৃরূপে 
সম্বন্ধাবন্ধ হয়েন। 
আচাধ্যদেব মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উক্ত ‘হোমিওপ্যাথিক’ 
চিকিৎসা-মতেই চিকিৎসিত হইতেন ও স্বদেশে বিদেশে, আত্ম- 
পরিজনগণ-মধ্যে ‘হোমিওপ্যাথিক’ ওষধ বিতরণ করিতেন। 
অনেকেই তাহার চিকিৎসায় উপকৃত হইয়া বহুভাবে কৃতজ্ঞতা 
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জ্ঞাপন করিত। তৎকালীন প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাঃ ডি. এন. 
রায়, ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী, ডাঃ টি. পালিত, ডাঃ বারিদবরণ 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। 
ডাঃ হরনাথ রায় তাহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন! ভীহার উক্ত 
বিদ্যায় এক পুত্রবধুকে বিশেষ পারদশিনী করিয়া গিয়াছেন। 
আচাধ্যদেব বেদমন্ত্রের ত্রিবিধ ব্যাখ্যা করিতেন। সেই 
বিষয়ে তাহার 'ত্রয়ীভাষা'র একস্থানে এইরূপ লিখিয়াছেন-_ 
শবেদের সময়ে এ ভারতের অসাধারণ উন্নতি 
নিব Si ছিল, সে সময়ে ভূ-বিজ্ঞান, খ-বিজ্ঞান, 
ধ ব্যাখ্যা 
রাসায়নিক-বিজ্ঞান প্রস্ভৃতিকে আধিদৈবিক 
বিদ্যা বলা হইত এবং শারীর-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, পরমার্থ- 
বিজ্ঞান গ্রভৃতিই আধ্মাত্মিক বলিয়া পরিচিত ছিল। যদিও 
তদানীস্তন বৈজ্ঞানিক তত্বের পরিচায়ক বিশেষ গ্রন্থগুলি 
এককালে কাল-কবলিত হইয়াছে, তথাপি এখনও বৈদিক 
গ্রন্থনিচয়ের স্থানে স্থানে তদানীং ভাদৃশ বিদ্যাসমূহ স্ুগ্রচলিত 
থাকার নিদর্শন যথেষ্ট পাওআ যায়। বলা বাহুল্য বিজ্ঞান- 
শীল্তে অনভিজ্ঞ ভাষ্যকারদিগের ব্যাখ্যার দোষেই সে সমস্ত 
অপ্রকাশিত রহিয়াছে । এমন কি কোন কোন স্থানের আলোচনা- 
কালে মনে হয়, সে সময়ে কোন কোনরূপ বৈজ্ঞানিক চর্চা এত 
সমুন্নত ছিল যে, এখন যুচ্ছাগত অন্মদ্দেশেরত কথাই নাই, 
নিত্য বিবিধ বিজ্ঞান-প্রসবিনী আমেরিকা-ভূমি বা ইউরোপীয় 
বিখ্যাত প্রদেশসমৃহও এখন পর্য্যন্ত তাদৃশ হইয়াছে কিনা 


৪৬ জীবন-কথা 


সন্দেহ। এই হেতুতেই অদ্যতন অস্মদাদির পক্ষে তাদৃশ স্থল" 
গুলির প্রকৃত ভাবার্থ হ্দগত করা অসম্ভব বলিয়াই প্রতীত হয়। 
বস্তুত সর্ধ্বিধ বিদ্যারত্বের একাধার বেদার্ণবের তাবৎ শ্রুতি- 
তরঙ্গের যথাযথ ব্যাখ্যা করিতে হইলে, সর্বববিদ্যাতেই বিশেষ 
অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক; **ঞ* যে কেহ কৃষি, বাণিজ্য, 
ভূ-বিদ্যা, খ-বিদ্যা, জলতত্ব, অগ্নিতত্ব, দ্বিপদ-চতুম্পদ-বৃত্তাস্ত, 
উত্ভিদৃ-সরীন্যপ-বৃত্বাস্ত, যুদ্ধ-শান্ত্র, শারীর-শাস্তর প্রভৃতি অবগত 
হইয়া সর্ধজ্ঞপ্রায় হইয়াছেন তাদৃশ ব্যক্তিরই বেদের ব্যাখ্যানে 
প্রবৃত্ত হওআ সম্পূর্ণ সার্থক এবং তাদৃশ ব্যক্তির রচিত ভাষ্যই 
সম্পূর্ণ সংশয়োচ্ছেদক ও তৃপ্তিকর হইতে পারে। * * * সামান্ত 
ব্যক্তির কথাত দূরে থাকুক, অশেষ-শেমুষী-সম্পন্ন সায়ণাচাধ্যের 
প্রণীত বেদভাষ্যগুলিও বিশেষ নিবিষ্টচিন্তে আলোচিত হইলে 
অনেক স্থলেই অসম্পূর্ণ, কোথাওবা অসম্বদ্ধ, কোথাও নিমুল বা 
দুৰ্ব্বোধ বলিয়াও প্রতীত হইয়া থাকে।» 

এ বিষয়ে আচাধ্যদেব আর একস্থলে “অস্য বাসস্ত পলিতস্ত 
হোতুঃ মন্ত্রের 'অধিদৈবত-পক্ষে' ও অধ্যাত্ম-পক্ষে’ ছুই প্রকারের 
ব্যাখ্যা দেওয়ার পর একটি ‘*’ তারকা-চিহ্ুদ্বারা নিয়ে টিগ্ননীতে 
এইরাপ লিখিয়াছেন--“এই ব্যাখ্যার শেষে ভাষ্যকার সায়ণা- 
চাধ্য এইরূপ লিখিয়াছেন-_“যজ্ঞপক্ষে ব্যাখ্যাই যাজ্তিকগণের 
প্রয়োজনীয় অতএব তাহাত করিতেই হইবে, তদতিরিজ্ঞ ব্যাখ্য! 
করিতে হইলে গ্রন্থবিস্তার হইয়া পড়ে, এই হেতু আধিদৈবিক 
ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সর্বন্র করা ঘটে না”; যে সকল মন্ত্রের 


চরিক্্র ৪৭ 


আধ্যাত্মিক ভাব অতি স্ুব্যক্ত সেই সেই মন্ত্রের কেবল 
আধ্যাত্মিক অর্থ করিতেছি, অন্তাম্য মন্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 
সেই প্রণালীতেই বুঝিয়া লইতে হইবে।” দুঃখের বিষয় 
আচাধ্যদেবের দেহরক্ষার পর সেই বুঝিয়া লইবার মত ক্ষমতাবান্‌ 
এখন কাহাকেও দেখা যায় না। যে শাস্ত্রে ‘গো’ শব্দ অর্থে 
তত্ত-নির্ষ্িতি অশ্ববন্না (নিরুক্ত ৯, ২ ২); দ্কূধ্যকিরণ, 
(নিরুক্ত ২, ২, ২) আবার 'অশ্বরশ্মি” ও সূর্ধ্যরশ্মি' উভয়ই 
বুঝায় (নিঘণ্ট, ১, ৫, ৩), সে শাস্তরব্যাখ্যা কাহারও পক্ষেই 
বড় অল্লায়াসসাধ্য নহে, ইহা নিঃসন্দেহ । 

বোধ হয় বংশধারাহুসারে আচাধ্যদেব ধনাগমের বা ধনবৃদ্ধির 

চেষ্টা জীবনে কোনও দিনই করেন নাই। 
ব্যবসায়বৃদ্ধি আদৌ তাহার ছিল না ।& 

উচ্চচিন্তাযুক্ত সরল জীবনযাপন তাহার চরিত্রে অতি 
স্ন্দররূপে পরিস্ফুট ছিল। তাহার আবশ্বকমত দান, সংসার- 
ভরণ-্পোষণ, কুটুম্ব-ছাজ্জাদি প্রতিপালনকাধ্যে অভাব-বোধ 
কোনও দিনই হয় নাই। সুতরাং তিনি সম্পত্তিশালী হইতে না 
পারিলেও, স্বচ্ছন্দ জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন বলা 
যায়। তীহার সদা-প্রফুল্প যুন্তি দেখিলে এইরাপ ধারণাই 
নিশ্চিত বলিয়া মনে হইত। 

* “মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং কুরু তম্ুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাম্‌। 
যল্লভসে নিজকর্ম্োপাত্তং বিতং তেন বিনোদয় চিত্তম্1৮ শঙ্করাচার্যের 
এই লোকবিশ্রত উক্তি তাহার প্রতি সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য । 





৪৮ জীবন-কথা 


তাহাকে কেহ ধনবৃদ্ধিকরণার্থ উদ্ত্ত অর্থ কোনও “ব্যাঙ্কে” 
স্থায়িরূপে জমা রাখিতে বা সুবিধামত মূল্যে ‘কোম্পানীর 
কাগজ" ক্রয়-বিক্রয় করিতে পরামর্শ দিলে, তিনি সাশ্চধ্যে 
বলিতেন-_“ছিঃ ! ছিঃ! আমি অধ্যাপক-ত্ৰাহ্মণ হইয়া কুসীদ- 
জীবী হইব! সেরূপভাবে অর্জিত অর্থের স্থায়িত্বসম্বন্ধেই বা 
স্থিরতা কি? আমার অর্থ পিল্রাদেশ-প্রতিপালনার্ঘ। বঙ্গে 
'বেদ-প্রচারকাধ্যে আমি অর্থাভাবরহিত হওআতেই নিজেকে 
ভাগ্যবান্‌ মনে করি ও ইহাও সেই স্বর্গগত পিতারই আশীর্বাদ 
জ্ঞান করি।” ৰ 

তিনি তাহার জীবনের কৃতকাধ্য দ্বারা তাহার এই আদর্শ 
বাক্যে ও ব্যবহারে সমভাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। বেদ- 
প্রচারার্থ তিনি জীবনব্যাগী পরিশ্রম ও উপাৰ্জ্জিত প্রায় সমগ্র 
অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি প্রকাশিত নিজ সংস্করণের যে 
'কোনও পুস্তক, যত অধিক মূল্যেরই হউক না কেন, প্রায়শঃ 
অর্ধসংখ্যক ৱাহ্মণ-পণ্ডিত ও বিষ্যার্থাদিগের মধ্যে বিনামূল্যে 
বিতরণ করিতেন । ৃ 

বিভিন্ন সম্প্রদায়গত বহু সুধী মনীষী আচাধ্যদেবের 
সংস্পর্শে আসিতেন। তিনি জাতি বা সম্প্রদায়গত বিচারে 
কোনওদিন কাহাকেও বিমুখ করেন নাই। তিনি সকল 
সময়েই অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গীতে নিরীক্ষণ করিতেন ও হাদয়দ্বার 
সকলকার নিকট উন্মুক্ত ' রাখিতেন। জ্্রানালোচনায় আদৌ 
সঙ্কীর্ণমনা ছিলেন না। কেবলমাত্র তজ্জীবনকালমধ্যে কোনও 


ধর্মমত ৪৯ 
বিশিষ্ট সম্প্রদায়গত এক ব্যক্তিকে তাহার বিপরীত বুদ্ধির জন্য ও 
' অনিষ্টকরণেচ্ছু আশঙ্কায় উপদেশদানে তাহাকে বিচলিত হইতে 
দেখা গিয়াছিল, নতুবা ভতীহার সমদর্শনের নিদর্শন ভূরি ভূরি 
পাওয়া যায়। 
আচাধ্যদেব নিজ ধর্ম্মমত ও আচার-ব্যবহার হইতে কিছুমাত্র 
বিচ্যুত না হইয়াও পর-ধর্ম্মমতসহিষ্ণু যে কতদূর ছিলেন, 
নানা সম্প্রদায়ের সুধীব্যক্তিদিগকে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
ও পরম আত্মীয়বৎ মিলিত হইতে দেখিয়াই তাহা জুন্দররূপে 
প্রতীয়মান হইত। ধর্্মমতে কিঞ্চিৎ উর্ধগতি হইয়া দৃষ্টিক্ষেপ 
করিতে পাঁরিলে তখন সেই মহাপুরুষদিগের নিকট প্রভেদ- 
রেখা যুছিয়া গিয়া একটা যে সমজ্ঞান জন্মায় তাহা অসাধারণ। 
সাধারণের জন্ত অবশ্য সে মার্গে বিচরণ বিপজ্জনক ও অমঙ্গলপ্রস্থ 
হইবারই আশঙ্কা । 
আচাধ্যদেবের দৈনন্দিন কর্ম্মজীবন অনুসরণে তাহাকে 
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়গত ধন্মমতে ‘এক’ হইতে দেখিলেও, ব্যব- 
হারিক জীবনে স্বীয় সামাজিক নিয়ম-নিষ্ঠা- 
প্রতিপালনে, গৃহদেবতা ৬লঙ্জ্ীজনার্দনের নিত্য 
সেবায়, অগ্নিহোত্রী-বংশীয়দিগের নিদর্শনানুযায়ী স্বহস্তে নিত্য 
হোমাগ্নি প্রস্ছলিত করায় কোন ক্রটি কোনওদিন দেখা যায় নাই। 
পুরাঙ্গনাদিগকে শষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয়, চণ্ডী বা ৬ুধ্যদেবাদির পূজায় 
বিমুখ করিভেও দেখা যায় নাই। কোনদিন গৃহলগ্ন দেবদেবীর 
মুর্তি বা পট অন্যত্র নিক্ষেপও করেন নাই। 


৪ 


৫০ জীবন-কথা 

তিনি বাহে ‘সনাতনধর্ম্ম-মত এবং অন্তরে "আধ্য” বা 
ব্রক্মজ্ঞান-মত পোষণ করিতেন। একথা প্রকাশ্যেও তিনি 
বহু সভায় ঘোষিত করিয়াছিলেন । 

‘আত্ৰহ্মস্তম্ব’ পৰ্য্যন্ত সকলই যখন ‘ব্ৰহ্ম’; ব্ৰহ্মময় জগৎ’ 
হইয়াও যখন ‘একমেবান্ধিতীয়ম’ ব্ৰহ্মকে বুঝিতে বাধে না,' তখন 
সনাতনধৰ্ম্মী'দিগের আরোপিত যুত্তিগুলিই বা ব্রক্ষ'পরিশৃহ্ঠ 
হইবেন কেন? 

্ত্রী-পুরুষ, মূর্খ-পণ্ডিত, অধিকারী-অনধিকারী ভেদে সর্ব্বজন- 
পক্ষে যেহেতু সেই 'রক্ষ'জ্ঞান-লাভ সহজসাধ্য নহে, মনোমত 
একটি আরোপিত “বিগ্রহ'কে পৌত্বলিকতার আশঙ্কায় ত্যাগ 
করিলে তাহার কষ্টকল্পনাও যে লুপ্ত হইয়া যায়! অধিক স্থলেই 
মরুভূমিতুল্য শুফ হৃদয়েও ভক্তি-শ্রদ্ধা-সহ প্রেমবারির নিঝ'রিণী' 
এই রাপন্জ বিগ্রহ হইতেই যে প্রকাশ পায়, তাহাতে সন্দেহ কি? 
সমাজের এই সহজলব্দ সরল ও সনাতন পথ হইতে একতা" 
বন্ধনচ্যুত হওয়াও বিশেষ গহিত। ধৰ্ম্মপথেও ব্যক্তিগত স্বাধীন 
ইচ্ছায় চালিত হইবার অধিকার থাকিলে, সৎশিক্ষার বা আদর্শের 
পথেও শিথিলতা প্রযুক্ত ভ্রষ্টাচার বৃদ্ধি পাইবারই আশঙ্কা 
সমধিক হয়। 

ত্রিকালজ্ঞ খষিরা “এক ব্রহ্ম” হইতে ক্রমে “অগ্রি-বায়ু-বরুণ' 





“কলেশোহধিকতরন্তেষা মব্যজ্জসক্তাচেতসাম্‌। অব্যজা হি গতিদু“থং 
দেহবস্তিরবাপ্যতে ॥* গীতায় ভগবানের এই উক্তি এস্থলে শ্মরণীয়। 


পরিচয় ৫১ 


এই ন্রিদেব, বেদ-বেদাঙ্গ হইতে পুরাণ ইত্যাদি নানা ধর্মগ্ন্থ,পরে 
হিন্দুধন্ম-সৌকধ্য-সাধনার্ঘ বিভিন্নরূপে তেত্রিশ কোটি দেবদেবী 
ও তদীয় ‘লোক’ কল্পনা করিয়াছেন। বীহার যে নামে ও যে 
মুপ্তিতে হাদয় স্পন্দিত হয়, তদৃগ্রহণে অবাধ স্বাধীনতার এইরূপ 
সুযোগ আর কোনও ধন্মমতে আছে বলিয়া জানা যায় না। 
সনাতন হিন্দুমাক্রেরই মনে বিভিন্ন মূত্তির ভিতরেও সমতা- 
রক্ষায় কখনও দ্বেষ জাগ্রত হয় না। অসীমকে সসীম চিন্তায় 
আনিলেও তাহাদিগের পূর্ণজ্ঞান ধারণার অতীত হয় না।% 
আচাধ্যদেব নিত্য সুধ্যোদয়পূর্ব্বে শয্যাত্যাগান্তে 
নিশাজজল নাসাপান করিয়া, অকল্লাধিক ব্যায়াম করিতেন। 
পরে প্রায় দেড় ক্লোশ পথ পদব্রজে 
টি অতিক্রম করিয়া ভাগীরথী-্নান সমাপন 
করিতেন। স্রানকালে নিযুক্ত বিহারী পরিচারক দ্বারা তাহার 
অর্থদগ্ডকাল সর্বধা্গে তৈলমর্দনের ব্যতিক্রম হইত না। 





» ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশ্ুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি, প্রভিন্ে প্রশ্থানে 
পরমিদমদ্ঃ পথ্যমিতি চ। রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল-নানা পথজুষাং, 
নৃণামেকো গম্যস্বমসি পয়সামর্ণব ইব"--মহিয়ঃ স্ভোত্রে এই উক্তি 
এবং প্বহধাপ্যাগমৈভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতব: | ত্বষ্যেব নিপতস্ত্যেষা 
জান্বীয়া ইবার্ণবে [” রঘুবংশে কালিদাসের এই উক্তি এ স্থলে 
স্বরণীয় । “যে যথা মাং প্রপদ্ধন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌। মম বক্স 
বর্তস্তে মন্থম্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ]” গীতায় ভগবানের এই উক্তি। 


€হ জীবন-কথা! 


তিনি বঙগদেশবাসী বাঙ্গালী হইলেও তাহার প্রাত্যহিক 
আহারে গোধুম-চুর্ণ ঘৃত ও দুঞ্ধই প্রধান খান্রূপে ব্যবহৃত 
হইত। তিনি আমিষ ও অন্ন আহার করিতেন না। 

তাহার আচার-ব্যবহাঁর, বেশভূষা সকলই অবাঙ্গালী বা 
পশ্চিমবাসীদিগের তুল্য ছিল। তিনি জীবনে কখনও ইংরাজী 
বিনামা, পিরান (সার্ট ও কোট) ব্যবহার করেন নাই। 
গাত্রে রাম-জামা” ও স্থুল বস্ত্র কটি-বন্ধরূপে পরিধান করিতেন, 
হস্ত-বদ্ধ শিরন্ত্রাণ শিরে ধারণ করিতেন। তাহার এই বিশিষ্ট 
রূপের বেশভূষার জন্য তাহাকে ‘এসিয়াটিক সোসাইটি'র 
সভায়, মহামান্ত রাজপ্রতিনিধি ‘বড়লাট’ মহোদয়ের সম্মুখে ও 
সময়ে সময়ে মহামান্য রাজদরবারে প্রবেশের জন্য বিশেষ 
অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। নতুবা তিনি উক্তরূপের জাতীয় 
বেশভূষা পরিবর্তনপুর্ববক সেই সকল . সভাদিতে যোগদানে 
কোনও দিন স্বীকৃত ছিলেন না। 

আচাধ্যদেবের হৃদয়-বৃত্তি এরূপ কোমল, সহাম্ুভূতিপূর্ণ ও 
অহমিকা-পরিশুন্ত ছিল যে, গ্রীষ্মকালের . প্রচণ্ড মার্তগুতাপে 
তাপিত কোনও পত্রবাহক ( ভৃত্য ) স্বাক্ষর-পুস্তক ( পিয়ন-বহি ) 
হস্তে তাহার নিকট স্বাক্ষর-গ্রহণে সমাগত হইলে, তাহার ঘর্মশ্মাক্ত 
দেহ ও আরক্ত বদনের কাতর দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া তিনি পদমর্যাদা 
বিস্মরণ-পূর্র্বক সেই সঙ্কুচিত ভূত্যকে পরম আস্মীয়বৎ স্বীয় 
উপবেশনীয় কাষ্ঠাসনেরই একাংশে স্থানগ্রহণে অনুজ্ঞা প্রদান 
করিতেন, সঙ্সিকটস্থ যে কোনও ছাত্র ব৷ পুক্লদ্ারায় তাহার 


পরিচয় ৫৩ 


জন্য কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ও পানীয় আনাইয়া দিয়া' তাহাকে শীতল 
করিতেন। সে সময়ে তাহার পরম আরাধ্য দেশের আন্তোপাস্ত- 
সংবারদ-গ্রহণচ্ছলে তাহাকে তৃপ্ত করিতেও তাহার সময়াভাব 
ঘটিত না। স্থলবিশেষে পশ্চিমদেশীয় সদ্ত্রাহ্মণজ্ঞানে কিঞ্চিৎ 
দক্ষিণা দিতেও ভুলিতেন না । * 

আচাধ্যদেবকে মধ্যস্থরপে সমাসীন করিয়া, আত্তা-পর, 
পরিচিতশ্অপরিচিত, উদ্ধ-নিয়পদস্থ বনু ব্যক্তি নিজ নিজ 
পদোন্নতি, কর্মসংস্থান, অপরাধ হইতে নিষ্কৃতিলাভ প্রভৃতি 
কাধ্য বহু সময়ে সমাধান করিয়া লইতেন। অল্প অনুরোধেই 
তিনি বিগলিতপ্রাণ হইয়া পড়িতেন ; স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া, 
ওচিত্যানৌচিত্য-বোধরহিত হইয়া, তাহার উর্দ্ধতন কর্মচারী 
(সাধারণ সীমার বহিভূর্ত দেশীয় বা বিদেশীয় হইলেও ) 
কোনও সভায় মিলিত হইলে নিঃসঙ্কোচে তিনি প্রাখিত ব্যক্তির 
অনুরুদ্ধ প্রার্থনা স্থযোগমত জানাইতে বিস্মৃত হুইতেন না 
বা ইতস্তত; করিতেন না। তাহার পরহিতার্থে এই সম্পূর্ণ 
নিঃস্বার্থ ও নির্ভীক কাধ্যের সম্মানরক্ষায় সেই. ক্ষমতাবান্‌ 
মহানুভব ব্যক্তিরাও দ্বিধারহিত হইতেন। ইহাতেই তিনি 
কিরূপ জনপ্রিয় ছিলেন তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। 





* তপ্যস্তে লৌকতাপেন সাধবঃ প্রায়শো জনাঃ। পরমারাধনং 
তদ্ধি পুরুষস্তাখিলাত্্বনঃ ॥” শ্রীমদ্ভাগবতপুরাপে (৮1৭188 ) মহাদেরে 
কালকুট-বিষপান-প্রসঙ্গে শ্রীস্তকদেবের উক্তি এই স্থলে স্মরণীয়। 


és জ্রীবন-কথ! 
রাজসরকার হইতে তাহাকে সর্বপ্রথম “মহামহোপাধ্যায়” 
উপাধি দ্বারা ভূষিত করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। তিনি এক 
বোকা বামুনের জক্রসাহেবকে “সাহেব, তুমি দারোগা হও 
আশ্মীর্বচনের উপাধ্যানটী সহাস্তে বলেন! ইহার ফলে সেই 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। তাহার ধারণা ছিল, জীবনব্যাসী 
বেদাধ্যাপনায় ও তৎ-সম্পাদনায় নিরত থাকিবার পর, 
সর্বসাধারণের নিকট “বেদাচাধ্য অভিহিত হইয়াও, উল্লিখিত 
“উপাধ্যায়'যুক্ত উপাধিতে তাহার মধ্যাঁদা হ্রাস করা হয়। 
অর্থশুষ্য ও তাৎপধ্যহীন যে কোনও একটি উপাধি তাহার নিকট 
প্রার্ঘনীয় হয় নাই। 
আচাধ্যদেবের ২৭নং ঘোষ লেনস্থ নিজবাটীতে তাহার 
নিজস্ব একটি পুস্তকাগার রক্ষিত ছিল। 
Bl তথায় বহু সহল্র টাকা মূল্যের ছুল্পরাপ্য 
পুকাগার চীন পুস্তক ও ‘পুথি’ সংগৃহীত ছিল। 
এমন কি তথায় শ্রীচৈতন্কদেবের শ্রীহস্ডলিখিত পু'থিও ছিল 
জানা যায়। রুশিয়ার সআাট (জার ) ‘পিটার দি গ্রেটে'র ব্যয়ে 
Bothlingk ও Roth নামক সুপ্রসিদ্ধ জর্্মান পণ্ডিতদ্য় 
কর্তৃক প্রণীত বৃহৎ সংস্কৃত অভিধান এবং ‘Vedio Index’ 
তাঁহার সংগৃহীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য | | 
উক্ত স্থানে ‘সত্য-যন্ত্র’ নামে আচার্য্যদেবের একটি নিজস্ব 
মুদ্রা-যন্ত্র ছিল। উক্ত যন্ত্রে তাঁহার নিজ 
সংস্করণের যাবতীয় বৈদিক পুম্ভকাবলী ও 


সত্য-যন্ত 


টোল ee 
‘এসিয়াটিক সোসাইটী’র ‘বিব্লোথিকা ইণ্ডিকা’ সংস্করণের কোনও 
কোনও পুস্ভকও মুদ্রিত হইত । 
উক্ত দ্বিতল ক্ষুদ্র বাটীখানিতে, নূনপক্ষে দশ হইতে 
নর পঞ্চবিংশতিসংখ্যক দেশীয় ও দুরদেশাগত 
বিদ্ভার্থ সকল সময়ে থাকিতেন। আচাপ্য- 
দেব প্রয়োজনমত তাহাদিগের স্থানাহার, কাহারও কাহারও 
অন্তান্ত সকল ব্যয় বহন: করিয়াও তাহাদিগকে প্রতিপালন 
করিতেন। তন্মধ্যে এরূপ ধনীর সস্তানও অবশ্য কেহ কেহ 
ছিলেন, যীহারা নিজ নিজ ব্যয়-পরিচালনার্থে ভীহার উপর 
কোনও দিনই কিছুমাত্র নির্ভর করেন নাই। 
মহানুভব স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আচাধ্যদেবের 
এই টোলে যাবজ্জীবন সামান্তরূপের একটি মাসিক বৃত্তি নির্দিষ্ট- 
ভাবে দান করিতেন জানা যাঁয়। ততিন্ন বেদ-বিষ্ভার প্রচারকল্পে 
স্বর্গীয় দ্বারকানাথ পাল মহাশয়ের একটি নির্ধারিত বৃত্তিও 
পরে টোল-ব্যয়সৌকর্ধ্যার্থ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্তর 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রাজা 
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, ভূদেবচন্দ্র যুখোপাধ্যায়, সি. আই. ই, 
রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকাস্ত 
তর্কালঙ্কার প্রভৃতি বিদন্মগুলী বৎসরান্তে একবার করিয়া, 
বিদ্যার্থীদিগকে উপাধি-বিতরণ-কালে, তাহার উক্ত টোল- 
পরিদর্শনার্থে আগমন করিতেন । 
অনেকানেক পশ্চিম-ভারতবাসী আধ্য-সমাজীয় পণ্ডিত 
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ধুরন্ধরও তাহার এই টোলে বনু বৎসর বাস করিয়া, নিজ 
নিজ জ্বান-পিপাসা মিটাইয়া গিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে পণ্ডিত 
ভক্তরাম শান্তর ( ডি. এ, ভি. কলেজের অধ্যক্ষ ), পণ্ডিত নরদেব 
শাস্ত্রী (জলন্ধর কন্যা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ); পণ্ডিত জগন্নাথ . 
' নিরুক্তরত্ব প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য ৷ ছুঃখের বিষয় তাহাদের 
সহিত তুলনায় আচাধ্যদেবের একান্ত্িক চেষ্টা সত্বেও, বঙগবাসী- 
দিগের মধ্যে সেরূপ ধী-সম্পন্ন বৈদিক জ্ঞান-প্রভা-যুক্ত ছাত্রের 
একাস্ত অভাব দেখা যায়! সমগ্র ভারতের এমন কোনও 
প্রদেশ নাই বলিলেই হয়, বাঙ্গালী অবাঙ্গালী মধ্যে, যে স্থলে 
তাহার কোনও না কোনও ছাত্র বিদ্যমান ছিলেন, তবে এক্ষণে 
কালক্রমে অজ্ঞাত ও লুপ্ত হইয়া যাইতেছেন। বঙ্গে দেবভাষার 
তাদশ সমাদর না থাকা প্রযুক্তই বোধ হয়, তাহার পরিশ্রীম 
বঙ্গবাসীদিগের জন্য হইলেও, তাহারা “ক্রিয়া-কর্শ্ম'সৌকর্ধ্যার্থ 
দুই একটি মন্ত্র ও তাহাদের ব্যাখ্যা লাঁভেই চরিতার্থতা লাভ 
করিয়াছেন এবং সেইজন্তাই তাঁহার পরিশ্রম তাহাদিগের নিকট 
বিশেষ ফলপ্রন্থ হয় নাই। এই সম্বন্ধে দিবা হয 
দুঃখ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন-- 

“এদেশে, বিশেষতঃ এ অঞ্চলে, সামবেদীর সংখ্যাই সমধিক ; 
অনেক স্মৃতিরত্ব, বিষ্ভারত্ব ভট্টাচাধ্যও জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়া 
থাকেন-আমার শ্ঠামবেদ' কুতুমী শাখা'। তদনুসারে 
আমার চতুষ্পাঠীতেও প্রায় সামবেদাধ্যয়নার্থা ছাত্রই দেখা দেন 
বং তাহারা অনেকেই অক্পদিন থাকিয়া নিত্যকর্শ্মে ও দশ- 


শেব প্রয়াণ ৫৭ 


কর্মাদিতে প্রয়োজনীয় সামাদি মাত্র পাঠ করিতে ইচ্ছা 
প্রকাশ করিয়া থাকেন ।” 

নিজ টোলে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আচাধ্যদেব, নানাদেশীয় 
বয়স্ক “শাস্ত্রী” উপাধিধারী পণ্ডিত ছাক্রদিগকে লইয়া যখন উপদেশ 
দানে বসিতেন, তখন বিভিন্ন জাতি-বর্ণ ও সম্প্রদায়গত অন্ান্ত 
আগন্তক ব্যক্তিদিগের ও যথেষ্ট সমাবেশ হইত। ত্বাহারাও মন্ত্র- 
মুঞ্ধবৎ সেই সকল সাময়িক জ্ঞানালোচনায় আকৃষ্ট হইয়া 
পড়িতেন। কোন বিষয় অবোধ্য হইলে, ভাহারাও প্রশ্ন 
করিবার অধিকার পাইতেন। সে সময়ে যতই জটিল কোনও 
সমস্তার উদয় হউক না কেন, আচাধ্যদেব সদাই সহাস্ত আননেঃ 
কথাচ্ছলে সাধারণ বোধগম্য অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সরল-ভাবে 
সেই সকল গাস্তীধ্যপূর্ণ তথ্যের সমাধান করিয়া দিতেন। 
সকল শাস্কথাই যেন তাঁহার ওষ্ঠাগ্রে বা নখদর্গণরূপে 
প্রতিভাত হইত। | 

আচাধ্যদেবের স্বাস্থ্য অনবদ্য ছিল। তিরোধানের পাঁচ- 
’ সাত বৎসর পূর্ব্বে বাত-ব্যাধিতে আক্রান্ত 

শেষ পয়াণ হওয়ায় গঙ্গাস্মান, ভ্রমণ প্রভৃতি কোনরূপ 
শারীরিক ব্যায়ামে তিনি অশক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার 
চতুষেষ্টিবর্ধ বয়ঃক্রমকালে এইরূপে দৈহিক পরিশ্রমশুন্য হইয়া, 
সর্ধবসময়ে কেবলমাত্র মস্তিষ্কের অতিরিক্ত পরিচালনায় তিনি 
সন্ন্যাস-রোগাক্রাস্ত হয়েন। প্রথম আক্রমণের দিবস্রয়ব্যাপী 
সংজ্ঞাহীনতার পর, যখন তাহার জ্ঞানসঞ্চার হয়, কলিকাতা 
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“মেডিক্যাল কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ডাঃ ক্যালভার্ট এবং 
হোমিওপ্যাথী চিকিৎসকণ্প্রধান ভাঃ ডি. এন. রায় প্রভৃতিকে 
সম্মুখে দেখিয়া, তিনি নিজ অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করেন। 
তখন তাহার মুখ হইতে প্রথম যে সথেদ বাণী উচ্চারিত হইতে 
শুনা যায়, তাহাতে তাহার জীবনব্যাপী বেদ-প্রচার সাধনায় 
শেষ পধ্যস্ত কিরূপ ব্যাকুল আগ্রহ ছিল, তাহারই পরিচয় 
প্রকাশ পাইতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। 

‘কি কষ্ট হইতেছে? জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তরে বলেন, 
“বৈদিক অভিধানখানা আর করে যেতে পেলাম না, এই বড় 
কষ্ট!” পরে কিঞ্চিৎ চিন্তাস্তে পুনরায় বলিলেন--“আচ্ছ 
ডাক্তার, উপকরণ সব সংগৃহীত, গেঁথে তুলবার কিছু সময় আর 
করে দিতে পারবে না? উত্তরে ডাঃ ডি. এন. রায় কিঞ্চিৎ 
হাসিয়া বলিলেন-_-“মান্ুষের হাতে কি কোন ক্ষমতা আছে, 
দেখি যতটুকু আছে কি করিতে পারি ৷ 

আশ্চর্য্য ! চিরজীবন দিবারাত্র লেখনী যাহার হস্তের ক্রীড়নক 
ছিল, সেই লেখনীমুখেই পরে আর একটি অক্ষরও নিক্কাস্ত ' 
হইল না! এই প্রথম আক্রমণের পর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, 
কেদারায় বসাইয়া বাড়ী হইতে ট্যাক্সীগতে ভুলিয়া, অতি ধীরে 
ধীরে চালিত করিয়া, প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা ময়দানে বা ভাগীরঘী- 
কৃলে তাহার ভ্রমণের ব্যবস্থা হয়। কলিকাতায় ট্যাক্সী’র প্রচলন 
তখন মাত্র আরস্ত হইয়াছে, তাহাই সেই স্ুযোগ-লাভ সহজসাধ্য 
হইয়াছিল। এইভাবে অতি সাবধানে ছয়-সাত মাসকাল অতি. 
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বাহিত হইলে পর, তাহার স্বাস্থ্যেরও কিঞ্চিৎ উন্নতি দেখা যায়। 
পরে দ্বিতীয় আক্রমণ অতি মৃদুভাবেই জানাইয়া যায়। সেই 
হইতে তাহার কথোপকথন, অঙ্গচালনা, এমন কি সম্মিকটে কোনও : 
কলরব পর্য্যন্ত চিকিৎসকদিগের পরামর্শমত নিষিদ্ধ হইয়া যায়। 
এমন সময়ে একদিন মীরাট বা কান্দাহার এইরূপ কোন 
পুদুর প্রান্তদেশ হইতে, বৃহৎ শিরপ্রাণ-শোভিত 
শেষ শাত্বার্থ একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত আসিয়া তাহার সাক্ষাৎ- 
প্রার্থী হয়েন| তিনি আচাধ্যদেবের এই বিশেষ অস্বস্থতার 
কথা শ্রাবণ করিয়া, বিনীতভাবে একটিবার দূর হইতে কেবলমাত্র 
দর্শনের অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। কিন্ত দুঃখের বিষয় তাহাতেও 
কেহ সাহসপূর্ধক তাঁহাকে সাক্ষাতের স্যোগদানে সম্মত না 
হওয়ায়, “হায়! আমার দুর্ভাগ্য ! অত দূর দেশ হইতে কত 
আশা লইয়া আসিয়া, একবার মহাপুরুষের দর্শনলাভের অনুমতি 
হইতেও বঞ্চিত হইতে হইল !” ইত্যাদিরূপ, তাহার মাতৃভাষায় 
নানারপ সখেদ বাক্যের সহিত শিরে করাঘাত করিয়া তিনি 
ধুলিধূুসরিত সঙ্কীণ সোপানের মধ্যপথে বসিয়া পড়েন ।' 

' আগধ্যদেব তৎসম্নিকটস্থ কক্ষেই শয়ান ছিলেন, তিনি এই 
সখেদ উক্তির কিঞ্চিৎ শ্রাবণ করিয়া তমুতূর্তেই চিকিৎসক বা 
আত্মীয়বর্গের নিষেধবাক্য অবহেলাপূর্ববক তীহাকে সম্মুখে 
আনিতে আদেশ দেন। তখন সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি তথায় নীত 
হইলে, তাহার সহিত অতি ধীরে ছুই একটি করিয়া বাক্যালাপ 
আরম্ভ হইয়া, ক্রমে উহা প্রকৃতরূপ শাস্ত্রালাপে পর্যবসিত হয়। 
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ইহার উপস্থিতির ফলে, আচাধ্যদেবের লুপ্ত ও স্ুপ্তজ্ঞান 
আশ্চধ্যরূপে পুর্ণমান্রায় প্রকাশ পায় এবং সেই মহাপুরুষ 
তখন নিজ শারীরিক অবস্থা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া, বারংবার বনু 
অনুনয় ও বিনয়বাক্য অবহেলাপূর্ববক, পূর্ণ উৎসাহে জাগ্রত 
কেশরীর ন্যায় কেশরসদূশ গুচ্ছীকৃত স্বন্ধদেশবিলম্বিত দীর্ঘ 
পিঙ্গলকেশ সঞ্চালন করিয়া, স্বস্থ দেহীর মত শয্যার উপর 
উপবিষ্ট হইয়া একাদিক্ৰমে দীর্ঘরত্রি পর্য্যস্ত কয়েক দণ্ড সেই বৃদ্ধ 
পণ্ডিতসহ শাস্ত্রার্থ ও আলোচনায় অতিবাহিত করিয়া দেন। 
সেই সময়ে তাহার সেই মৃত্তিদর্শনে কেহই অনুভব করিতে 
পারিতেন না যে, তিনি সন্গ্যাসাক্রান্ত ও মুমূরযু ! ' 

যাহা হউক সেই ব্যক্তি অধিক রাত্রিতে সানন্দচিন্তে তাহার 
পাদবন্দনাস্তে গমন করিলে পর, সেই রাত্রিতে তাহাকে বহুদিন 
পরে সুস্থভাবে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন ও প্রশান্ত চিত্তে 
শয্যা গ্রহণ করিতে দেখা যায়। তাহার এই অভাবনীয় 
পরিবর্তন-দর্শনে সকলেরই মনে কত আশা ও আনন্দের উদ্রেক 
হইল। কিন্তু হায়! ইহা যে অস্তোদ্মুখ রবির রমণীয় কিরণচ্ছট। 
ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা তখন কেহ বুঝিতে পারে নাই। 
তৎপরে পঞ্চদিবস অজ্ঞান অচেতন থাকিয়া বৃহস্পতিবার বৈকাল 
৫টায় ( ষট্পঞ্চমী, জ্যৈষ্ঠ, বঙ্গাব্দ ১৩১৮; ১লা জুন, খৃষ্টাব্দ 
১৯১৯) পূর্ণ চতুঃযষ্টিতম বর্ষে সম্্যাসের তৃতীয় আক্রমণের 
পর আর সেই মহাত্সাকে চক্ষু উন্মীলন করিতে না দেখিয়া 
সকলেই তাহার শেষ প্রয়াণ বুঝিতে সক্ষম হয়েন ও হাহাকার 


শেষ প্রয়াণ ৬১ 


করিতে থাকেন।- কয়েকদিন পূর্ব্বেও কে জানিত যে তাহার 
ইহাই শেষ শান্ত্রালাপ ! সেই সুমিষ্ট, সহাস্ত, তেজোদীপ্ত 
শাম্তালোচনা আর কেহ কোনও দিন শুনিতে পাইবে না। * 

আচাধ্যদেবের আবির্ভাব ও তিরোভাব উভয় তিথি, উভয় 
বার ও উভয় মাস এই তিনই একরাপ হওয়ায়, একটা বিশেষত্ব 
প্রকাশ পায়। এই বিষয়ের কেহ বিশেষজ্ঞ থাকিলে তিনিই 
বলিতে পারিবেন, ইহা হইতে কি জ্ঞান সুচিত হইতে পারে। 
' ইহা সচরাচর দেখা যায় না আমরা ইহাই বুঝি। তবে গৌতম 
বুদ্ধের জন্ম, দীক্ষা ও মৃত্যু একই মাস ও তিথিতে হইয়াছিল, 
ইতিহাস পাঠে জানা যায়। 


* ভগবান মন্ছ বলিয়াছেন__“অনাভ্যালেন বেদনামাচারস্ত চ 
বৰ্জ্জনাৎ। আলন্তাননরদোষাচ্চ মৃত্যুবিপ্রানজিঘাংসতি 7 (৫18) 
আমাদের মনে শ্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে “আচাধ্যদেব চিরজীবন 
বেদাত্যাস-নিরত, আচারনিষ্ঠ, - অবশ্তকর্তব্যকর্থে অবহেলাশৃস্ত এবং 
অদনীয়দ্বোষবর্জ্জিত হইয়াও বেদোক্ত শতবর্ষ আমু প্রাপ্ত হইলেন না 
কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে পতঞ্জলি যোগহুত্রে বলিয়াছেন_“সতি মূলে 
তদ্‌বিপাকো ভ্রাত্যাযুর্ভোগাঃ1” 1১৩) অর্থাৎ জীব কোন্‌ দেশে 
কোন্‌ কুলে, কাহার গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহার আয়ু কতদিন 
হইবে এষং তাহার ভোগ কিরূপ হইবে এ সমস্তই তাহার পূর্বম্মের 
কর্মের উপর নির্ভর করে এবং প্রধানতঃ তাহার প্রারন্ধ কর্দদ্ধার! 
নিয়মিত হয়! 


কথা-প্রসঙ্গ 
বিদ্বন্নগ্ুলীর সংস্পর্শে 


১৮৭৩ ধৃষ্টাব্দে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগর তখন 
সরকারী সহায়তায় ‘বহু-বিবাহ আইন প্রণয়ন ছারা উহা রোধ 
করিতে বত্ববান্‌ হয়েন। তখন তৃবিরুদ্ধে 
বিচাযাগর আচাধ্যদেব রক্ষণশীলমত গ্রহণ করিয়া শাস্ত- 
প্রমাণ দ্বারা উহাতে বাধা দেন। তাহার মত যাহা প্রকাশ পায়, 
তাহাতে জ্ঞাত হওয়া যায়, “বহু-বিবাহ' এক্ষণে নিন্দনীয় হইলেও 
শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে। ইহা সামাজিক প্রয়োজনানুরোধে ও যুগ- 
ধন্মান্থসারে পরিপোধিত হইয়া হাস ও বুদ্ধি লাভ করে। 
এক্ষণে স্বতঃই ক্রমবিবর্তনশীল স্বাভাবিক নিয়মের বশে উহা 
বিলোপ পাইবার মত হইয়াছে ও বিনা বাগ্বিতগ্ায় সম্পূর্ণ লুপ্ত 
হইবারও আগু সম্ভাবনা নিশ্চিতরূপে রহিয়াছে । এ স্থলে 
রাজকীয় আইন প্রণয়ন দ্বারা, হিন্দুশান্ত্রে হস্তক্ষেপের অধিকার- 
স্থাপনের একটি কু-দৃষ্টান্ত প্রচলন করিবার প্রয়োজনীয়তা 
কি হইতে পারে? পণ্ডিত তারানাঁথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি ছারা 
আচাধ্যদেবের এই মত সমধিত হইলে পর, বিষ্ভাসাগর মহাশয় 
আইন প্রণয়নে বিফলপ্রযত্ন হয়েন। 
পণ্ডিত প্র্রিয়নাথ শীল্ত্রী মহাশয় স্বেচ্ছায় ও সময় সময় 


বিদ্বম্মগুলীর সংস্পর্শে ৬৩ 


মহধির দৌত্যে, আচাধ্যদেব-সকাশে বছবার আসিয়াছেন। 
তাহার উচ্চকণ্ঠ-নিঃস্যত সু-স্বরের সঙ্গীতানন্দও 

প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সে সময়ে মধ্যে মধ্যে বিতরিত হইত।॥ 
বিশেষতঃ শান্্রী মহাশয়ের শান্তর সম্বন্ধীয় আলোচনার ধ্বনি দুর 
হইতেও শ্রুত হইয়া বহু ব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়া আসিয়া তথায়, 
যোগদান করিতেন। 

স্বদেশী যুগের নেতা বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয়কেও 
_ আচাধ্যদেব-সকাশে তত্বৃজিজ্ঞাস্ু হইয়া আসিতে 
দেখা গিয়াছে । ' 

খৃষ্টধৰ্ম্মাবলম্বী ব্যবহারজীব শ্রীযুক্ত নিমাই চন্দ্র দাস ও তদীয়। 
পত্নী শ্রীমতী রাজকুমারী দাস মহাশয়া ( '্রাহ্ম গার্লস স্কুল'এর ও. 
| পরে 'বেথুন কলেজ'এর অধ্যক্ষ্যা ) আচার্ধ্য- 
Hi SL দেবকে এরাপ শ্রদ্ধা ও আত্মজন-জ্ঞান করিতেন 
শ্রীমতী রাজকুমারী যে, তাহারা অনেক সময়ে পারিবারিক কথাও 

সরলভাবে অকুঠিতচিত্তে উভয়ে মিলিত 

হইয়া আসিয়া তাহার সকাশে মীমাংসা করিতে দ্বিধা বোধ 
করিতেন না। 

কলিকাতা 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর তদানীন্তন “লাইব্রেরীয়ন, 
নানা-ভাষাবিদ্‌ হরিনাথ দে মহাশয় আচাধ্যদেব-গৃহে আত্মজনবৎ 
আসিয়া তৎসমীপে উন্মুক্ত গান্জে ভূমি 
অবলম্বনে আসন গ্রহণানস্তর কতদিন কত 
উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন । 


বিপিনচন্দ্র পাল 


হরিনাথ দে 


৬৪ জীবন-কথা! 


রাজসাহীর স্ুপ্রসিদ্ধ প্রধান কবিরাজ হারান চন্দ্র চক্রবর্তী 

কবিরাজ মহাশয় তাহার সম্পাদিত প্ুশ্রুত-সংহিতা? 

হারানচন্্র আচাধ্যদেবের ‘সত্য-প্রেস'এ মূদ্রণকালে 

চ্রবর্ী  প্রয়োজনান্ুরোধমান্রই তাঁহার নিকট 
সমুপস্থিত হইয়া বহু কুট প্রশ্ন মীমাংসিত করিয়া 
লইতেন। 

‘সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ'এর আচার্য্য শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্বভূষণ 
মহাশয় তাহার স্ত্রী ও কম্ঠাসহ বহুবার আচাধ্যদেব-সকাশে 
পরম আত্মীয়বৎ ঘনিষ্ঠভাবে আসিয়া ধর্ম্ম আলোচনা ও 
সঙ্গীতাদিতে আনন্দ বর্ধন করিতেন দেখা গিয়াছে। তত্বভূষণ 
মহাশয় তল্লিখিত উপনিষদৃগুলির ১ম ও ২য় সংস্করণের ভাস্ত- 
গ্রন্থে ভাহার নিকট এই ভাবে কৃত্যচ্ুতা প্রকাশ করেন_-“পরম 
ভক্তিভাজন বেদাচাধ্য শ্রীষুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় যেমন 
প্রথম সংস্করণে তেমনি এই সংস্করণে এই 
পুস্তকের জন্য অকাতরে ও নিঃস্বার্থভাবে শ্রম 
ও যত ব্যয় করিয়াছেন। বেদপগ্রচারে তাহার 
অদম্য ও অক্লান্ত উৎসাহ । এই জীবনব্যাপী ব্রতসাধনে অর্থ, 
বল, স্বাস্থ্য সমুদয়ই তিনি বিসৰ্জ্জন দিতে প্রস্তুত । বঙ্গীয় পাঠক 
যেমন এই মহাত্মার গভীর পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রমের ফলস্বরূপ 
“সামবেদ-সংহিতা' িদুর্বেদ-সংহিতা” প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থের 
বঙ্গীয় সংস্করণ লাভ করিয়াছেন, তেমনি বেদেরই অংশবিশেষ 
উপনিষদের এই বঙ্গীয় সংস্করণ তাহারই কৃপায় লাভ করিলেন । 


বিঘন্মগুলীর সংস্পর্শে ৬৫ 


অতএব লুপ্তপ্রায় বেদশাস্ত্রের পুনরুদ্ধারের জন্য সমস্ত বাঙ্গালী 
জাতি এই মহাত্মার নিকট চিরখাণে আবদ্ধ ৷” 
«প্রণাম সবিনয় নিবেদন- পল্রবাহক শ্রীযুক্ত জগম্াথ 
অমুতসর হইতে মহাশয়ের শ্রীচরণে উপস্থিত। বিদ্যার্থী, কৃপা . 
করিয়া যদি বিদ্ধাদানে কাতর না হন তাহা 
পভাপচগ্র হইলে ধর্ম ও যশের সীমা নাই। এ দীন 
| দীসও চির বাধিত হয়।. ইতি শ্্রীচরণে 
নিবেদন-__সেবক শ্রী” ূ ৃ | 
কাধ্যব্যস্ত জীবনে আচাধ্যদেব বিশেষ কোনও রাজা-মহা- 
রাজের সভায়, বহু উপরোধ অনুরোধ সত্ত্বেও প্রায়ই যাইবার 
অবসর করিয়া" উঠিতে পারিতেন না, কিন্ত 
চিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এঁকান্তিকতায় 
“আদি ব্ৰাহ্ম সমাজ'এর সংস্পর্শে তিনি বন্ছবার 
গিয়াছিলেন। '্রান্ম-ধর্্ম-তাৎপধ্য” ও €তত্ববোধিনী পত্রিকায় 
তাহার লেখা-প্রকাশই ইহার ফল। 
আচাধ্যদেব-সকাশে রবীন্দ্রনাথকে যুবাকালে ও প্রৌঢ়ত্বেও 
বহুবার আসিয়া ঘনিষ্ঠতা করিতে দেখা 
রবীজনাথ গার গিয়াছিল। সে সময় তিনি আচার্য্যদেব- 


* বলা বাহুল্য এই ছাত্র কতিপয় বৎসর যাবৎ আচার্যযদেব-সকাশে 
জ্ঞান-আহরশে অতিবাহিত করিবার পর, ‘ননিরুক্তরত্ন উপাধি লাভ করিয়া 
গৃহ-প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। 

[4 





৬৬ জীবন-কথ! 
সন্নিধানে বেদবিষয়ে বহু আলোচনা করিতেন ।% 


শ্যামবাজারের সুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত সি. কে. সরকার 

মহাশয় বলেন, তিনি “তিলক মহারাজ” 

মার অমভিব্যাহারে কোন সময়ে আচাধ্যদেক- 

সকাশে বেদবিষয়ে নানা তত্বানুসন্ধানে 
আসিয়াছিলেন। 

লোকমান্ত-লিখিত “ওরায়ন+ ( ১৯১৬ ) পুস্তকে, ‘তৈত্তিরীয়’, 

' 'তরেয়' শতপথ’ প্রভৃতি ব্রান্মণ-গ্রম্থগুলি যেরূপ ওতপ্রোত- 

ভাবে আলোচিত হইতে দেখা যায়, তাহাতে এঁ সুবৃহৎ সকল 

গ্ৰন্থই আচাধ্যদেব-কর্তৃক “এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল? 

হইতে সম্পাদিত হইতে দেখিয়া, বাঙ্াং সহ তাহার সংকর 
আসাই সম্ভব । 


* রবীন্দ্রনাথ অনেক কিছু বলিতে পারিবেন আশা করিয়া, 
আঁচার্ধ্যদেবের দ্বিতীয়-স্ৃতিপৃজ্রা-বাসরে তাঁহাকে আমন্ত্রিত কর! হয় । 
উত্তরে শীঅনিল কুমার চন্দ, শান্তিনিকেতন ‘বিশ্বভারতী’ হইতে ১৭-৫ 
৩৮ তারিখে জানান--“শ্রদ্ধাস্পদেষু, আপনার চিঠি গুরুদেব পেয়েছেন । 
আপনাদের অঙ্থষ্টানের কথা শুনে তিনি খুব খুসি হয়েছেন। কিন্তু 
কয়েকদিনের মধ্যে পাহাড়ে চলে যাচ্ছেন, আপনাদের অনুরোধ রাখা 
তার পক্ষে সম্ভব হল না। তার শরীরও বিশেষ ভাল যাচ্ছে না। 
আশা করি, এই অক্ষমতার ক্রটি মার্জনা করবেন। আপনাদের অনুষ্ঠান 
সাফল্যমণ্ডিত হোক-_-এই একাস্ত প্রার্থনা। নমস্কার জানবেন, ইতি” 


চিঠি-পত্ৰ ৬৭ 


পরে তিনি ‘দি আর্কটিক হোম ইন বেদস” (১৩২৫) 
পুস্তকের নির্ঘন্টপল্পে আচাধ্যদেবের নাম সমিবেসিত করিয়াছেন 
দেখিয়া, তিনি যে তাহাকে একটি বিশেষ লক্ষ্যরাপে রাখিতে 
চাহিয়াছিলেন বেশ বুঝা যায়। কিন্তু উল্লিখিত পত্রান্ত অনুসরণে 
মাত্র এইটুকুই জানা যায় যে আচার্ধদেব-সকাশে আসিয়া 
তিনি তাহার মতই প্রমাণ্যর্পে গ্রহণ করিবেন । 


চিঠি-পত্র 


তাহার কর্শ-জীবনের অর্থাৎ বেদ-প্রচার-কাধ্যের কথঞ্চিৎ 
পরিচয়-দানেচ্ছায়, তখনকার স্ুধীমণ্ডলীর কয়েকখানি পত্রের 
অশ্থুলিপি এস্থলে প্রকাশ করা গেল। যথা 
(১) “সংস্কৃত কলেজ, ২৩শে আষাঢ়, ১২৯৫। 
"কক ক কয়েক দিন বেদের একখানি গ্রন্থের 
বিবরণ লিখিয়া দিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী 
মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলাম। *%%% অনুগ্রহ করিয়া শীন্ত 
পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করুন, এদেশে আপনিই বেদজ্ঞ পণ্ডিত, 
আপনি ভিন্ন উপায় নাই, ইহা লেখা অধিক৷” (২) “বঙ্গাব্দ 
১২১৬ ১১ই আশ্বিন। আপনি এক উচ্চ শ্রেণীর বিদ্বান্‌ ইহ! 
আমার বিলক্ষণ ধারণা, আমি বিদ্বানের দাস, বিদ্বানের ভক্ত । 
সুতরাং আপনার প্রতি আমার ভক্তি আছে, শ্রদ্ধা আছে। 


মহামহোপাধ্যায় 
মহেশচঙ্গ ক্কায়রসু 


৬৮ জীবন-কথা 
' আপনি নিশ্চয়ই বিষ্ভা ও বয়ংক্রমে আমার বড় ক ক *৯ আমি 
প্রণাম করি, আশীর্বাদ করুন। সহজ্র প্রণাম ।” 

ইংরাজী ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে, কলিকাতায় রাজা 
বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের আহ্বানে যে একটি মহতী সভা 
আহত হয় তথায় আচাধ্যদেবের ‘সমুদ্রযান্রা'র স্বপক্ষে ‘উষা’ 
পক্সিকায় প্রকাশিত বৈদিক প্রমাণসহ প্রবন্ধগুলির বিশদ 
আলোচনা হয় ও পরে সাদরে উক্ত মত গৃহীত হয় তখন 
স্তায়রত্ব মহাশয় উহা প্রামাণ্যবোধে স্বীকার করিয়া লইয়া 
তাহাকে জ্ঞাত করান। ূ 

ক ক + এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত সামশ্রমী- 
সম্পাদিত বৈদিক গ্রন্থরাজি পৃথিবীর যাবতীয় উচ্চশ্রেণীর 

বিঘন্মমগ্ডলীর মধ্যে চিরনবীন হইয়া থাকিবে, 
সম আাগিত্যনাথ এবং ভীহার এই বৈদিক সাহিত্যের সেবার 
অস্ত সকলেই তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ হইবেন; 

কিন্তু হুঃখের কথা বঙ্গবাসী ত্বাহাদিগের.একাস্ত 'আপনার বলিয়া 
ধীহাকে, দাবী করিতে পারেন তাহাকে পাইয়াও এই একমাত্র 
জীবিত বিদ্বানের সম্বন্ধে তাহারা কোনও প্রকার গুপগ্রাহিতার 
পরিচয় প্রকাশ করিতে পারিলেন না। . তাহার স্বার্থত্যাগী, 
ব্বদেশহিতৈষী, জম্মভূমির কল্যাণকামী পিতার আপ্রাণ চেষ্টায় 
তাহাকে এইভাবে বেদ"প্রচারকাধ্যে নিযুক্ত করার মহৎ উদ্দেশ্যও 
অপূর্ণ ই রহিয়া গেল। হতভাগ্য বঙ্গবাসী !”* 


* মডাৰ্ণ রিভিউ, আগষ্ট, ১৯৯১, হইতে অনূদিত । 





চিঠি-পত্ৰ ৬৯ 


'- খ্ৰীষ্টাব্দে ১৮৯০, ২রা এপ্রিল, তারিখে কলিকাতা গেজেটের 
পরিশিষ্টাংশে লিখিত হয়--“উষ!” ভারতবর্ষে বেদ-বিদ্ধা-প্রচার- 
রি পুরাকালের ভারতীয় ধর্ম্ম, নীতি, জ্ঞান, ভেষজ 
প্রভৃতি নানাবিধ জটিল তত্বসকল, অল্পবিষ্তর 
বিবরণসহ মীমাংসিত ও সজ্জিত হইয়াছে'। যে স্থলে গ্রন্থকার 
বেদ-মন্ত্-পাঠে শুদ্ধতা-রক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী হৃদয়ঙ্গমার্থে, 
প্রথম সাধারণ শব্দ-যোজনায়. ‘প্রকৃতি’ ও পরে বিভিন্নরূপের 
পদবিস্তাসে ‘বিকৃতি’ উচ্চারণভেদের এই বিশদ বিবরণ 
সন্নিবেশিত করিয়াছেন, সেই স্থলগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় 
বিধায় সমধিক আকর্ষণীয় হইয়াছে!” 

“ইদস্টটু ডি জা” পত্রিকার প্রথমে যখন জাচাযনেবের 
পাণ্ডিত্যের বিবরণ প্রকাশ পায়, তাহা হইতে এম. এ. বার্থ, 
‘বুলেটিন অফ. রিলিজিয়ম্স' পুস্তকে ফরাসীভাষায় তাহার 
পুনরালোচনা করেন। তাহার সেই অভিজ্ঞতা প্রকাশের পর 
ডক্টর জেম্স্‌ মরিসন, ‘দি: ইণ্ডিয়ান এট্টিকোয়েরী'তে আবার 
তাহার ইংরাজী অনুবাদ করেন। তাহাতে আচাধ্যদেব ইংরাজী- 
বিদৃ না হইয়াও ইংরাজী, ফরাসী, জর্্মনী প্রন্তৃতি পুস্তকের গভীর 
সতত্বসকল: যে ভাবে আহরণ করিয়া- মতের খগ্ডনাদি দ্বারা 
স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিতেন, সে বিষয়ে তাহার প্রতি পাশ্চাত্য 
মনীষীদিগের অভিমত এই প্রকার প্রকাশ করেন 

একক কক যতদুর জানা যায়, সামশ্রমীর প্রাথমিক শিক্ষা 


কল্পে উৎসর্গাকৃত একখানি পন্রিকা । ইহাতে ' 


৭০ জীবন-কথা 


অন্ততঃ পুরাকালের পদ্ধত্যমুযায়ী গুরুপরম্পরায় মৌখিক উপদেশ 
ইনসিটটুটডি অবলম্বনে যে লাভ হইয়াছে, সেবিষয় কোনও 
রা সন্দেহ নাই। অথচ তিনি অতি আধুনিক 
জীবিত মহাধুরন্ধর পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের 

মধ্যেও সমপধ্যায়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া একটি উজ্জল 
ৃষ্টাস্তরূপে বিদ্ঞমান হইয়াছেন । তাঁহার উদার মতের 
' উপর পাশ্চাত্য প্রভাব আদে বিস্তার করিয়াছে 
কি না জানিতে পারা না যাইলেও পাশ্চাত্য 
সমপধ্যায়ে বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়া একটি উজ্জল দৃষ্টাস্তরূপে 
© es বিমান রহিয়াছেন। ভাহার উদার মতের 
রিলিজিয়ন্স উপর পাশ্চাত্য প্রভাব আদৌ বিস্তার 
করিয়াছে কি না জানিতে পারা না যাইলেও 

| পাশ্চাত্য পণ্ডিতাগ্রগপ্যদিগের প্রকাশিত বিশেষ 
বিশেষ গ্রন্থরাজি হইতে প্রত্যক্ষভাবে কতটা 

Peas জ্ঞান আহরণ করিয়াছেন বলা স্মকঠিন। 
| তাহার নিরুক্তের নব সংস্করণে মান Wilford, 
‘Wilson, Goldstucker, Bohtlingk এই মনীষীদিগের 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং নিরুক্তের নব সংস্করণের জন্য তিনি 
Rothএর সংস্করণ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা সুস্পষ্ট- 
রূপে বুঝিতেছি যে প্রত্যক্ষ বা- পরোক্ষভাবে প্রধান প্রধান 
প্রতিপান্ত বিষয়গুলিসহ পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট তিনি 
একান্তভাবে সুপরিচিত। সসম্মানে তাহাদিগের মত, খণ্ডন 


"এম্‌, এ. বার্থ 


চিঠি-পত্র ৭১ 


করিলেও, তিনি সম্পুর্ণ স্বাধীনভাবে ও দৃঢ়তার সহিত স্বীয় মতের 
স্বাতন্ত্যরক্ষায় সমর্থ হইয়াছেন। কোনও স্থলে কোনও . বিষয়ে 
আংশিকভাবে পাশ্চাত্যমত গ্রহণ করিলেও, পুনঃ অপরস্থলে 
অন্ত কোনও বিষয়ে সেই মত অকুষ্ঠিতচিত্তে খণ্ডন করিতেও 
পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। তাহার মধ্যে অন্ধ অনুবপ্তিতা, 
বিরোধিতার ছায়া বা অস্পষ্ট অভিমত কোথাও নাই। আবার 
দু ভিত্তির উপর স্থাপিত সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাচীন মত-খণ্ডনেও অন্ধ 
নৈষ্টিকতার পরিচয় স্থান পায় নাই। তিনি প্রাচীন 
পুরাবৃত্তালোচনে ও তদহুরূপ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা-সন্বন্ধে 
পরিফার' ধারণা রাখেন। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস নৈষ্টিকভাবে 
পুরাবৃত্ত অনুসরণে সাফল্যলাভ ঘ্ুনিশ্চিত। সেজন্য অসাধারণ 
নৈপুণ্যতার সহিত তিনি স্বীয় মত-প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর। কিন্ত 
আশঙ্কা হয়, বহু পাশ্চাত্য মহাপুরুষের ম্যায় তাহার ধারণা 
সম্পূর্ণ অঙ্তরান্ত নাও হইতে পারে। তাঁহার বর্ণনা-প্রণালী ও 
বিচাঁর-পদ্ধতি যদিও দেবভাষায় ভারতীয়-দর্শনের অনুবন্ভা 
তথাপি ইহা আমাদিগেরই নিজন্ব পদ্ধতির ভুল্য বলিয়াই ভ্রম 
হয়। তাহার এই অভিব্যক্ত মত সহজবোধ্য যুরোগীয় কোন 
ভাষায় অনূদিত হইলে অতি সসম্মানে আদ্বৃত হইবে। মনে হয় 
পাশ্চাত্যদিগের পাঠের জন্তই ইহা আংশিকভাবে লিখিত, যদি 
সেই পাশ্চান্যদিগের নিকটই ইহা অপঠিত রহিয়া যায়, তাহা 
হইলে অন্ুতাপের অবধি থাকিবে না। বাস্তবিকই এই পুস্তকে 
ভারতের যাবতীয় ধর্ম্মশান্তরের সমগ্র ছায়া স্থূলভাবে, অথচ 


দহ জীবন-কথ! 


বিশেষ বিশেষ অংশ-সকল প্রচুরভাবে সঙ্গিবন্ধ করা হইয়াছে । 
ইহা হিন্দু ও আত্তিক-ভাবাপন্ন মত বলিলেই যথেষ্ট বলা হইবে 
না, বৈদিক-মতে একজন ভারতীয় বিদ্বানের দ্বারা লিখিত বলাই 
ঠিক। এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকে বর্ণিত সিদ্বান্তসকল কোনও কোনও 
স্থলে আশ্চধ্যব্রনক মনে হইলেও ইহাতে বৰ্জ্জিত এবং গৃহীত 
মতের অন্য উহা এরাপ মৃল্যবান্‌ যে গ্রস্থকর্তার অভিমত- 
সকল আলোচনা করিবার চেষ্টা না করিয়া প্রসঙ্গক্রমে এইস্থলে 
ন্যুনপক্ষে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া আমার কর্তব্য বলিয়া মনে : 
করি। রি নিত ভরসার রি 
করিয়া ক্ষান্ত থাকিব” 
পারা নার রা 
পন? ও সফল-উন্নতি প্রার্থনা করি । আমি যে ইহার 
বিশেষ 'অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছি একথা 
রি নিবেন বারিভেহি 
প্ৰীষ্টা ১৮৯০ ৬ই জুন। ইণ্ডিয়া অফিস। বছ পূর্ব প্রত 
কজ-নন্দিনী' পত্রিকার সম্পাদনকাল হইতেই আমি আপনার 
EE: সহিত সবিশেষ পরিচিত আছি। তাহাতে যে 
ররট সকল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দুর্লভ সংস্কৃত গরন্থরাজি 
সংগৃহীত ও অনুদিত হইয়া প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি, এক্ষণে 
উক্ত পত্রিকা-প্রকাশ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় দুঃখ - অনুভব করি । 
আপনি এক্ষণে আপনার এই নব-সংক্করগের পঞ্জিকা “উষা'তেও ' 
সেইরূপে বৈদিক-দাহিত্য-প্রকাশে মনঃসংযোগ করায় আমার 


॥ 


চিঠি-পত্ৰ ৭৩ 


দৃঢ় বিশ্বাস বিঘম্মগুলীর নিকট নিশ্চয়ই যথেষ্ট হও 
সমর্থন পাইবেন ।” 
আপনার ‘উষা’র অষ্টম ভাগ "অতিশয় চিনো লে 
আপনার কি খখেদ-প্রাতিশাখ্য” ও 'সায়ণ-ভাস্ত'সহ ‘অথর্কবেদ’ 
প্রকাশ করা সম্ভবপর হইবে না?” বলা 
ঘট এ কাহার বাহুল্য প্রার্থিত এই ছুইখানি পুস্তকই 
আচাধ্যদেব পরে সাধারণের সৌবধার্থ 
প্রকাশ করিতে বিযুখ হয়েন নাই। 
*১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ ৭ই ফেব্রুয়ারী ৷ ছুই একখানি সামবেদীয় 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ ও সূত্ৰগ্রন্থ এবং শেষের দিকে কয়েকখণ্ড ক্ষুদ্র 
হইলেও অতি প্রয়োজনীয় বৈদিক মূলগ্রস্থ সহ 
1 সভ্যব্রত সামশ্রমীর বিখ্যাত বৈদিক পঞ্জিকা 
নউষা” প্রকাশিত হইয়াছে । এই প্রচার যে 
অতি উৎকৃষ্ট ও উচ্চভ্তরের ইহা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে 
পারি। তন্মধ্যে ব্রয়ী-সংগ্রহ' পুস্ভকখানি যাহা এই খণ্ডে সম্পূর্ণ 
হইল তাহা বিশেষ চিত্তাকর্ষক । তন্মধ্যে আবার “অথর্বববেদ? 
অধিকতর প্রণিধানযোগ্য হইয়াছে ৷” 
*১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে টার্নার্স্‌ রেকর্ড, ২য় খণ্ড, ওয় সংখ্যায় 
লণ্ডন লণ্ডনের-ইণ্ডিয়া অফিস’ হইতে ডক্টর রষ্ট+ 
টার্নার্স্‌রেকর্ে আচার্ধ্যদেবের সমগ্র জীবনীর ছায়া অবলম্বনে 
ডক্টর রষ্টএর লিখিত অপর এক স্বল্প-বিস্তারিত পরিচয় প্রকাশ 
জীবনী করেন। 


পঃ আীবন-কথা 


“এসিয়াটিক সোসাইটী অফ, বেঙ্গল, ১৮৯২ শ্রীষ্টাব্দের 
ফেব্রুয়ারী মাসের 'প্রোসিডিংস্'এর ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে 
“শ্রদ্ধাম্পদ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী, যিনি ভারতবর্ষে বেদ- 
চক প্রচারের অন্ত স্বমহতী চেষ্টা করিয়াছেন, 

সোসাইটি ' তাহার বৈদিক পত্রিকা ‘উষার’ কথা প্রসঙ্গতঃ 

এ স্থলে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতে ভূলিলে চলিবে 
না। এই উষায় ইতোমধ্যেই বহুসংখ্যক বৈদিক-গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইয়াছে; উহার] বৈদিক শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ, স্বরসংযোগ ও 
অর্থবোধের সহায়তা করে।” 

চিকাগো ও বিলাতে প্রচারকাধ্যে যাইয়া তথা হইতে 

ব্রহ্মচারী বোধ-ভিক্ষু আচাধ্যদেবের সহিত 
| RE পত্রব্যবহারে অনেক তথ্য ও পুস্তক আহরণ 
| করিতেন জানা যায়।' 

“বাকুড়া, ২৪১০৬ শ্রীপ্রীচরণকমলেষু আপনার আশীর্ববাদ- 
পত্র অদ্য সকালবেলা আমার হস্তগত হইয়াছে। আপনার 
ম্যায় মহৎ ব্যক্তি যে আমাকে বিস্মৃত হয়েন নাই তজ্জন্ত 

আমি সর্ধাস্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
সারদাপ্রপাদ সেন করিতেছি । আপনার সেই প্রশস্ত গন্ভীর 
দয়াপরিপূর্ণ মুপ্তি আমি এ-জন্মে কখনই বিস্মৃত হইতে পারিব 
না! আপনি আমাকে সর্বদা অত্যন্ত সঙ্সেহ-নয়নে নিরীক্ষণ 
করিতেন ও আপনার সেই প্রেমপরিপূর্ণ ভাষা আমার হ্দয়ে 
সর্বদা জাগরূুক আছে ।..'সেবক-_” 


চিঠি-পল্প ae 
“প্রীচরণকমলেষু | অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যত্রত 
সামশ্রমী পণ্ডিত মহাশয় । আমাদের দেশে বহুদিন হইতেই 
চি বেদাস্ত (বেদ) শাস্ত্রে পণ্ডিতের অভাব, বলিতে 
বিজয়রত্ু সেন পারি না যে এ অভাবটা কতদিনে অন্তহিত 
' হইবে। যদিও অনুসন্ধান করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রত 
অনেক পাওয়া যায় কিন্তু তাহারা নিস্প্রভ নিব্বীধ্য, আমাদের 
বিশ্বাস সে সমুদায়ের মধ্যে আপনিই একমাত্র সমুজ্জল রতু। 
যদি কখনও বেদান্ত ( বেদ ) শাস্ত্রে আমাদের সংশয় অথবা ভ্রান্তি 
উপস্থিত হয় একমাত্র আপনাদের গরীয়সী বাঙ.নিষ্পত্তি ভিন্ন 
"সেই অজ্ঞানতা-সমুচ্ছেদের আশা নাই এবং তাহাতে আমাদের 
অস্তঃকরণ নিশ্মল হয় না। কাজেই আজ একটি বিষয় লইয়া 
মহাশয়কে বিরক্ত করিতে উপস্থিত হইতেছি। আপনি অনুগ্রহ 
করিয়া অভিপ্রায় প্রমাণ-প্রয়োগের সহিত ইহার বৈদিক 
মীমাংসা লিখিয়া দিলে আমি অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব। বিষয়টা 
যথা-__মাঁংসভক্ষণের বিধি এবং নিষেধ । কোন্‌ স্থানে বিধি ও 
‘কোন্‌ স্থানে নিষেধ? আশ্রমভেদে মাংসভক্ষণের কোনও 
ব্যবস্থা আছে কিনা? শরীররক্ষা, মাংসভক্ষণ এবং ধৰ্ম্ম এই 
তিনটার নিয়ত একাধিকরণত্ব সংস্থাপনপূর্বাক আপনার 
উচ্চাভিপ্রায় কি? এ বাটার মঙ্গল। মহাশয়ের সর্ধধাঙ্গীণ 
কুশল প্রীর্থনীয়। নিবেদন ইতি প্রণভণ্ী” | 
(১) ভৃত্যানুভৃত্য-শীভূধরশর্শ্মণঃ “গতকল্যকার আপনার 
মুখনিঃস্থত আশ্বীসবাণী শুনিয়া অবধি আমি বড়ই সৌভাগ্যবান্‌ 


৭৬ জীবন-কথা 


মনে করিয়া সর্বদাই আনন্দ অনুভব করিতেছি। এইরূপ " 

মুর্খশিস্ত-প্রতি কৃপা-কটাক্ষ থাকিলে যে 

ভূর চট্টোপাধ্যায় অচিরে পরম শুভফললাভ করিতে পারিব 
তাহার কোনমান্ সন্দেহ নাই ৷” 

(২) “আপনাকে অদ্য যেরূপ করিয়া হউক আনিতে 
হইবে। সন্তানদের আব্দার রক্ষা করেন এই অন্থুরোধ। নচেৎ 
বড়ই লজ্জিত হইতে হইবে। বহুলোক আসিয়া ফিরিয়া বায়। 
আপনাকে অধিক লেখা অনাবশ্যক |” 

(৩) “সকলেই আপনার অপেক্ষা করিতেছি। অদ্য না 
আসিলে বড়ই ক্ষতি হইবে ।. সম্ভানগণের প্রার্থনা পুর্ণ করুন!” 

(৪) “আজও না আসিলে আর মান বাঁচে না।” আচাধ্য- 
দেবের পক্ষে নানা কাধ্যবশতঃ এইরূপ অনুরোধ রক্ষা করা 
সকল সময়ে সম্ভবপর হইত না । এইরূপ বহু-সভায় বহু-ব্যক্তি 
তাহার নামশ্রবণে একবার দর্শন-লাভাশায় আসিয়া, বদ 
অপেক্ষা করিয়া ফিরিতেন । 

“সনমস্কার নিবেদনম্- মহাশয়, বানায় 

মন্দিরে যে সময়ে সময়ে অভিনয়াদি হইয়া 

সৌরীন্রমোহছন থাকে এবং সেই নাট্যামোদে আমাদের 
ঠাকুর অনবধানতা-প্রযুক্ত আপনি বঞ্চিত থাকেন 
তঙ্জনে আপনি আমার প্রতি আনন্দময় 

গর্ভেত ভৎসনা করিয়াছেন। আপনার ন্যায় পণ্ডিতকে যদি 
আমি এরূপ অনুষ্টানে আহভান না করি তবে আমার এতদূর 


চিঠি-পল্র ৭৭ 
ব্যায় এবং পরিশ্রম কি জন্য হয়, আমি স্বয়ং সংস্কৃত শাস্ত্রের 
পক্ষপাতে, এ কথা যে আপনি উল্লেখ করিয়াছেন ইহাও 
অলিক নহে। 

আমার কর্মচারি যাহাদের প্রতি আহ্বাভান অনুষ্ঠানাদির 
ভার আছে তাহাদেরও এতৎসম্বন্ধে কতক অনবধানতা না 
আছে সে কথাও নিতাস্ত মিথ্যা নহে। যে কোন গতিকেই 
হউক আপনারে আহ্বাভান করা ভুল হইয়াছে। সেটা ভাল 
হয় নাই আমি জানিতাম না যে আপনি সম্প্রতি কলিকাতায় 
কোন স্থানে বাস করিতেছেন যেহেতু বন্ু--'স্তে আপনার সহিত 
আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। ইহাতে আমার পক্ষে কতদূর... 
আপনিই বিবেচনা করিবেন। আপনার পত্রের ঠিকানাস্থুসারে 
পত্রি আনন্দচিত্তে প্রেরণ করিব। ১০ ফাল্গুপ চির বশশ্বদ শ্রী” 

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ সালের “মাসিক বস্ুমতী'তে হিতিহাস? 
শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধ-পাঠে দেখা যায় শ্রীযুক্ত 
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আচাধ্য- 
দেবের সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন এবং সে-সম্বন্ধে 
কিছু যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই-- * * খখেদের “শিক্সদেবাঃ 
ধরিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যখন অনাধ্যের লিঙ্গপূজা নির্ণয় 
করিয়া ফেলিলেন, সেই সময়ে বৈদিক সমালোচনায় পণ্ডিত 
সত্যব্রত সামশ্রমী দেখাইয়াছিলেন, উহার মানে “শিশ্বোই দেবতা 
যাহার’ শিশ্সোদর-পরায়ণ কথা সংস্কৃত-সাহিত্যে পশু-ভাবের 
লোক বুঝাইতে চিরকাল ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত সামশ্রমী 


শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় 


৭৮ জীবন-কথা 


মহাশয় বাযুন-পণ্ডিতের রাগ প্রকাশ করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও 
‘তত্তৎপাদাজলেহী’ দেশীয় লেখকের উপর গালিগালাজ করিয়া 
সমালোচনা কলঙ্কিত করিলেও অনেক সঙ্গত ব্যাখ্যা দেখাই- 
যাছেন। তিনি প্রমাণ. দিয়াছেন-_-সমগ্র খখেদ প্রাচীন, 
সাম পরবর্তী" এ কথা ঠিক নহে, বরং সামগানের অনেক যাহা 
খাথেদে ধৃত, তাহাই সর্বাপেক্ষা পুরাতন । “বেদের মধ্যে আমি 
সাম’, এ কথার ভাল বিচার এখনও হয় নাই। যজ্ঞাদি কার্যে 
বিশেষ বিশেষ ব্যবহারে শ্রয়ী বিভক্ত হইয়াছে ; বাকী মন্ত্র যাহা 
ধর্ম্মকার্য্যে ব্যবহৃত নহে, “অথর্বণ-আঙ্গিরস” (প্রথম ব্যাস ) 
.পৃথক্‌ বিভাগ করায় শেষটি তাহার নামে “অধর্ববেদ বলিয়া 
কথিত হয়। ক * 4” | 
(১) “নং ২২২৪ ‘ও৩ম্‌’ গুরুকুল কার্য্যালয়, কাঙ্গড়ী 
হরিদ্বার হইতে তৎপ্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত মুন্সীরামজী এইরাপ পক্স 
ব্যবহার করেন-_"্শ্রীমদাচাধ্যবরেষু সুবিচা- 
পরে নন দাসী যধর্মাপনিভেহু সাম্রমীত্যাখ্যয়ালন্তেযু 
পুজ্যতমেবু সামুনয়ং প্রণামাঃ সন্তভবদ্দাসস্ত মুন্সীরামস্ত ৷ 
ভগবন্‌ ! কৃপাপত্র আপকা হস্তগত হুআ। পঠন কর হৃদয় 
আহলাদিভ ছুআ। আপকে ইস্‌ অসীম অন্ুগ্রহকা কাহাতক্‌ 
ধন্যবাদ দর, 1 আপ যদি আপনে স্বাগমনসে ইস স্থানকো 
পির করে'গে তৌ নিঃসন্দেহ হম আপনী বিশিষ্ট ভাগ্যবস্তা 
সমবেঁগে । 


চিঠি পত্র ৭৯ 


১৫ অক্টবরকে পশ্চাৎ যদি আপ দর্শন দেঁগে [তৌ ইস 
স্থানকা পূর্ণ আনন্দ উঠাবেগে ।-*৮ 

(২) “নং ৪১৫১, গুরুকুল-কাজড়ী, হরিদ্বার। শ্রীযুক্ত 
মান্তবর! আপকা কৃপাপত্র অব আয়া উস সময় মৈ লাহোর 
আধ্যসমাজকে বাধিকোৎসব মে' সম্মিলিত হোনেকে নিমিত্ত 
গয়া হ্থবা থা। লৌটকর শরীর রোগগ্রন্ত হো গয়া, ওঁর ফির 
কাম অধিক থা। অপনে জো বসন্ত ঝতুমে' আনেকা বিচার 
কিয়া, বহ ঠিক হৈ। আপ লিখে হোৌ। মৈ’ জানতা চাহতান্ছী 
কি আপকো খবি দয়ানন্দকী বেদভাষ্য" অবলোকন করনে কা' 
অবসর মিলা হৈ বা ন হী। যদি আপনে উস্‌ ভাষ্যকো। 
অবলোকন কিয়া হৈ তো আপকী উসকে, বিষয়মে" ক্যা সম্মতি 
হৈ? স্বামী দয়ানন্দজী নে সায়ণ, মহীধরাদি সে বহুতসে 
বিষয়েশমে বিরুদ্ধ সম্মতি প্রকাশ কী হৈ, উনকে বিষয়মে 
আপকা কৈসা বিচার হৈ? যদি আপকো-*-এ প্রশ্নোকা উত্তর 
অবশ্য দীজিয়ে গা। ভবদীয় কৃপাকাংক্ষী মুব্পীরাম।৮ 

(৩) “গুরুকুল-কালড়ী, হরিদ্বার। ইং ৮১১০৩ শ্রীযুত 
মান্তবর শ্রীশ সত্যব্রতঙ্জী কী সেবামে' মুন্দীরামকী নমস্তে পঁহুচে। 
মান্যবর ! আপকা সংকল্প ১৫ নবেস্বরকো ইস স্থানমে' পধারকর 
হাম সবকো কৃতাৰ্থ করনেকা থা, কিন্তু অবতকু আপকা; 
কোইভী পত্র মেরে সমীপ নহী আয়া জিসমে মেরী আশা পূর্ণ 
হোনে কী সম্ভাবনা হো সকে। অব গঙ্গাকী পুল বন গয়া হৈ, 
ওঁর কিসী প্রকারকা কষ্ট আপকো যহীা আনেমে' নহী হোগা। 


৮০  জীবন-কথা 

কৃপয়া সূচিত কীজিয়ে কি কব আপ কলকভাসে প্রস্থান করেগে। 
ক্যু কি আপকে হরিদ্বার পছচনেকী তিথিপর মৈ ভী হরিঘার 
জানা চাহতাছ'। উত্তর কৃপয়া শীত্র ভেজ কর কৃভার্থ কী দিয়ে 
গা। আপকা দর্শনাভিলাষী মুন্দীরাম।” . 

প্মান্তবর সমীপেষু__মৈনে বৈদিক গায়ত্রী মন্ত্রকে প্রাচীন 
ঝষি প্রণীত দেব প্রণীত তক্‌ আধুনিক আচাধ্য 
প্রণীত ভাষোকা সংগ্রহ করকে প্রকাশ 
করনেকা বিচার কিয়া হৈ। ওর উনমেসে 
অনুমান মৈ' ৩৯ আচাধ্যে ইত্যাদি কী ভাষেয সংগ্রহীত কর 
চুকা ছ'। ইস্‌ ভারতবর্ধমে জহাতক্‌ মুঝে আপকী কীতি 
কর্মগোচর হোনেসে জ্ঞাত হুআ, বেদবিষ্ভা সম্বন্ধমে' আপকে 
সদৃশ বিদ্বান ছুসরা নহী সুননে মে' আতা হৈ। অতএব প্রার্থনা 
হৈ' কি যদি 'অপনে ইস্‌ মন্ত্র পর কুছ ব্যাখ্যা বা ভাষ্য লিখী 
হো তৌ এক প্রতি উসকী মুঝে প্রদান কী জিয়ে, অথবা আপকে 
কিসী গ্রন্থমে প্রকাশ হো চুকী হৌ তৌ লিখিয়েগা। আপকা 
কৃপাভিলাষী জগন্নাথ ৷” 

“মাসিক বস্ুমতীঃ ১৩৪৩ সালের কার্তিক ও অগ্রহায়ণ 
সংখ্যায় “স্বামী অখণ্ডানন্দ' লিখিয়াছেন--“মুকুন্দবাবু আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বৈদিক শিক্ষা দিবার উপযুক্ত পণ্ডিত 
বর্তমানে কে আছেন ? আমি কলিকাতাবাসী 
পণ্ডিত সত্যব্রত সাঁমশ্্রমীর কথা বলিলাম । 
ইহা শুনিয়৷ মুকুন্দবাবু তাঁহার টোলের অধ্যক্ষ বেদাস্তরত্ব 


জগন্নাথ মিশ্র, 
_ গোরথপুর 


অখগ্ানন্দ স্বামী 


চিঠিপত্র ৮১ 


মহাশয়কে সপ্তাহে দুইদিন সামশ্রমী মহাশয়ের কাছে গিয়া 
বেদাধ্যয়ন করিবার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। তিনি আমাকে 
বলিলেন, “এই ব্যবস্থা আমার তাহাদের বাড়ীতে যাইবার 
শুভ-স্মৃতি-স্বরাপ” হইয়া থাকিবে ।” 


পণ্ডিত ঠাকুরদত্ত শর্মা, মূলতান হইতে লেখেন 


শ্রী-ধ্যন্তান্তি গৃহে কীন্ডিপ্রদা নিত্যশঃ, 

যু-ক্তং কৰ্ম্মসু সৎস্থ মানসবরং লোকেযু সজ্জ জ্ঞানদ্রম্‌। 
ত-_গুছ্েঃ সুমনীযিণো হি সুহৃদে! বজেন্দ্রচূড়ামণেঃ, 
স-চ্চিত্তঞ্চ যশস্‌ সিতন্ত সততং গঙ্গাম্ববন্নির্ম্মলম্‌ ॥১ 
ত্য--ক্তা যেন পরোপকারকরণে স্বার্থাঃ সদাহুগ্রহাৎ, 

ত্র জ্যায়াং প্রণমন্তি যং চ নিয়তং বর্ণাশ্রমাধারকম্‌। 
ত-_প্ত জন্মনি পুর্ব্বকে হি বহুধা জাতোহত্র যো বৈদিকঃ । 
সা-দৃশ্যং ন হি যাস্তি যস্ত সুধিয়ঃ কৃত্বাপি ভূয়ঃ অরমম্‌ ॥২ 
ম-ধ্যে পণ্ডিতমণ্ডলং রবেরিব প্রষ্যোততে যো গুণী, 
আ--স্তং যস্ত চ শাত্রবং হি কুতলে মন্ত্রার্থসজ জ্ঞানতঃ। 
মী-_নাতি প্রবরো হি যঃ প্রতিদিনং জ্ঞানাসিনা ছুষ্কৃতিমূ, 
জী- য়াছৈ সুগ্রকাশকঃ সযজুষাং সায়াঞ্চ বিদ্বান গুরুঃ ॥৩ 
মৎপদ্ধপ্রপদেষু বর্ণনিচয়া যস্তাভিধানে যুতাঃ। 

তন্মৈ শ্রীবিছ্ধষে নমোহস্ত সততং যট্কর্মুক্তায় বৈ ॥ 
কস্তব্যং দয়য়াত্র দৈবতমতে যচ্চাপ্যশুদ্বং হি তত. ৷ 


|) 


৮২ জীবন-কথা 


যৎ কুত্রাপি ময়া পুরৈকবচনং প্রোক্তং ভয়াচ্ছন্রসঃ। 
ক্ষন্তব্যং তদপি স্বকীয়তনয়ে তাতো যথা ক্ষাম্যতি ॥” 


ভৈরবচন্দ্র শৰ্ম্মা, চট্টগ্রাম “শীল শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর সত্যব্রত 
সামজ্রমী মহাশয় নিখিল বেদ-বিদগ্রগণ্যেষু £_ 


ধৰ্ম্মসংস্ছৃতিবন্ধনাঁয় সততং বেদোদিতোইপি স্বয়ং । 
অর্থোইনর্থকরোইপি শীভ্রবিলয়ী কামোহপ্যনিত্যঃ স্বতঃ 
অন্তৎ প্রার্থয়িতব্যমক্স সুমতে দৃষ্টং ন তে যন্ময়া ৷ 

তত্বং তত্বমসীতি বেদবিদিতস্তার্থস্য বাচ্যো ভব ॥ 

যন্তে জীবতয়োধশঃ সুমনসঃ প্রীতিপ্রদঃ সৌরভঃ । 
ধীমন্‌ ভারতগৌরবং বিতন্থৃতে সচ্চিত্তসস্তোষণাৎ ৷ 
সোহয়ং সম্প্রতি তে প্রযতুমরুতা দূরঞ্চ সঞ্চালিতঃ। 

ন ব্যাপ্নোতি ধরাতলে সুবিপুলে কাং কাং দিশং তদবদ ॥ 
বেদার্থান্‌ স্বয়মাতনোতি নিপুণো যশ্চানিশং হেলয়া । 
বাগ্বশ্যেব সরস্বতী ক্ষণমপি ত্যক্তুঞ্চ যং ন ক্ষমা। 
তন্তাশেষ গুণার্ণবস্ত ভবতস্তষ্ট্যর্থমেতাঃ কথং। 

শক্তামে কবিতাঃ সদর্থরহিতান্তন্মূডতা কেবলম্‌॥ 
(অথবা )সাঙোপাঙ্গসমন্তবেদবিছুষঃ সম্তোষসম্পাদনে । 
ব্যর্থোহয়ং কবিতাশ্রমঃ কথমপি প্রাজ্ঞস্ত তে শক্যতে? 
যে তৃপ্যন্তি সগন্ধপন্থজদলৈর্দেবা নৃণাং প্রাথিতাঃ 

তে তোয়াঞ্জলিনা ন কিন্ন,মনসো ফচ্ছস্ত্যভীষ্টং ফলম্‌ ॥ 


চিঠিপত্র 


কাস্তে শীতলনীররাশিবিলস্হিপ্রভশ্চট্টলঃ 

কেয়ং বা বহুহৰ্ম্যশিখরচ্ছায়াস্তরা স্বর্ণদী । 
এতাবদ্হ্ুদুরমাগতমহাতীর্ঘাত্রিপাথোধিনা 
প্রাঞ্তুংলুন্মমনোরথেন ভবতো যুদ্রান্কিতাঃ পুক্তিকাঃ ॥ 
উত্বীধ্যাহং জলধিজ্বলদপ্রেক্ষ্য শৈলান্‌ সমন্তান্‌ 
ভাগ্যেনাক্ষো যদিচ ভবতোম্ুগ্রহধ্যালভেয় ৷ 

ধীমন্‌ মন্তে সফলমনিশং জীবনং মে তদাহং। 
বাঞ্ধাসিদ্ধেরধিকস্ুখদং কিং নু কাধ্যং নৃণাং স্তাৎ ॥ 
বিদ্যাজ্জানপরোপকারদদনৈন সা গুণেঃ সদ্যয়ৈঃ 
মন্ে ত্বঞ্চ শরীরবানিব হরেরংশাবতারোইপরঃ। 
ধন্যস্্ং জগতীতলে সুবিপুলে ধন্যাকৃতিন্তে কৃতে। 
ধন্যস্তে কিল জন্মকর্শ্মনকলং ধন্যঞ্চ তে জীবনম্‌ | 
দ্বিজভৈরবচন্দ্রেণ চট্টগ্রাম নিবাসিনা। 

নিবেদিতং ময়ৈতত্তে প্ৰণিপত্য মহামতে ॥ 


চম্পারণবাসী পণ্ডিতবর শ্রীচন্্রশেখরধরশশ্্রণঃ লেখেন 


আ রত্বাকরমেখলাবনিতলে দ্বীপে দ্বিতোহন্যত্র চ, 

ন স্প্ধী ন চ যৎসমোহপি চ বুধো সঘেদবিদ্যাগুগৈঃ ৷ 
অর্থানা মনিশং চমৎকৃতিমতাং কোশোহনিশং দর্শকঃ 
বিভনমুদ্ধ€কিরীটরত্রনিচয়ে চিন্তামণিশ্চাগ্রণীঃ ৷ ' 
বিদ্তাবিষ্্যুদুদারদীপ্তিনিচয়ৈভু মণ্ডলং রোচয়ন্‌ 
স্বাস্তধ্বাস্তমদায্নশাস্তজনুষাং সদ্যঃ সযুম্মোচয়ন্‌। 


৮৪ জীবন-কথা 


_ বেদব্যাকৃতিজৈমিনীয়জটিলান্‌ ভাবান্‌ সদালোচয়ন্‌ 
কোইপ্যাক্নায়যশা জয়ত্যতিতরাং সত্যব্রতঃ সামগঃ ॥ 


মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনুসন্ধিৎসা- 

প্রযুক্ত পত্র ব্যবহারে আচাধ্যদেবকে “প্ররচরণ 

না কমলেষু” পাঠ আরম্তে ও সমাপনাস্তে ‘সেবক’ 
শব্দ ব্যবহার করিতেন দেখা গিয়াছে। 


"আপনি কোন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না এবং নিমন্ত্রণের 
প্রত্যাশীও নন, তাহা আমি অবগত আছি। সেই জন্ত আপনার 
নিমন্ত্রণ-পত্র দিই নাই। কিন্ত আপনি বঙ্গ- 


বঙ্গদেশের গৌরব ও অহঙ্কার। অতএব 
আপনার ‘মধুপর্ক' পাঠাইলাম। আশা আছে আপনি ইহ! 
গ্রহণ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন। ভট্টাচার্য্য ভাবে নহে, 
আত্মীয় ভাবে আপনি কৃপাপূর্র্বক পণ্ডিত-সভায় পদার্পণ করিয়া 
বরকে আশীর্ধবাদ করিলে বিশেষ আহ্লাদিত হইব, এবং জমিদার 
মহাশয় অন্ুগৃহীত হইবেন। আপনি সভায় উপস্থিত না হইলে 
আমার বিবেচনায় সভার শোভা অসম্পূর্ণ থাকে ।” তর্কালঙ্কার 
মহাশয়ের নানাপ্রকার ব্যবহারে আচাধ্যদেবের প্রতি অসীম 
শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইত। তিনি স্বীয় পুত্রকে বেদজ্ঞ করিবার জন্য 
বহুদিন যাবৎ তাহার সেবায় নিযুক্ত রাখেন । 


চিঠিপত্র ve 

“শ্রীদূ্গ--শাত্তিনিকেতন, বোলপুর, ২৯শে ভান্দ্র, ১৩১৬। 
শ্রীচরণে প্রণামপূর্ববাক নিবেদন__ আপনার স্নেহ ও অহুগ্রহপূর্ণ 
পত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম । .**** আমি কাহার 
নাম করিব এবং কাহাকেই বা মৌথিক কিছু বলিবার নিমিত্ত 
আপনাকে অনুরোধ করিব। আপনি যদি 
সেইরূপ কোনস্থানে বলা আবশ্যক মনে করেন, 
শাহী তবে তাহা পারিলে অত্যন্ত উপকৃত হইব। 


দিবেন। *** - যদি ভাল বোধ করেন, ইংরাঁজীতেই লিখিবেন। 

মৃত্যু, পরলোক, পরলোক গমন, পরলোক গমন করিবার 
প্রণালী, পুনর্জন্ম গ্রহণ করিবার ভ্রম ইত্যাদি সম্বন্ধে ও নরকাদি 
সম্বন্ধে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের মধ্যে কোথায় কোথায় দেখিলে জানিতে 
পারিব, অনুগ্রহ পূর্বাক্‌ লিখিবেন ৷ 2474: ইতি প্রণতঃ শ্রী 


“পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত সতাব্রত সামশ্রমী £ শ্রীশশধর শর্শ্মণঃ 
সবিনয়নমস্কারনিবেদনমূ। সময়ের অত্যন্ত অল্প থাকা প্রযুক্ত 
মহাশয়ের নিকট যাইতে পারিলাম না। 
এই পত্রবাহক মারফৎ আপনার নিরুক্তখানি 
অনুগ্রহপুর্ধক পাঠাইয়া বাধিত করিবেন । 
যেখানে “ইদংবিষুণবিচক্রমে” ইহার ব্যাখ্যা আছে, সেখানে 
একটি চিহ্ন দিয়া দিবেন ।” 


মহাযহোপাব্যায় 
শশধর তর্কচুড়ামণি 


৬৬ জীবন-কথা 


“ইংরাজী ১৮৯২, ২রা এপ্রিল। শ্ত্রীচরণ কমলেযু, মহাশয় 
আপনি “সোঁসাইটার-_এসোসিয়েটেড, মেম্বর* হইয়াছেন শুনিয়া 
যারপর নাই আহ্লাদিত হইলাম | কারণ বঙ্গদেশের মধ্যে 

টি আপনিই একমাল্জ বেদবিৎপপ্তিত। আপনি 

সি,আই.ই কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে সমগ্র বেদশাস্্ 

অধ্যয়ন করিয়া বঙ্গদেশে তাহার প্রচার করিয়া 

যে কি মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা সামান্য পত্রে 
আর কি বর্ণনা করিব ৷” 

“অস্মৎ দেশে বৈদিক পদবাচ্য পণ্ডিত এবং বৈদিক বিষয়ে 

পরিজ্ঞাতা আপনি ভিন্ন আর নাই। কোন 
নিপাত বিষয়ে জানিতে হইলে আপনাকেই জিজ্ঞাস! 

করিতে হয়, অত এব অনুগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত 
বিষয়টি লিখিয়া অন্থুগৃহীত করিবেন ।” 

(১) “আপনি যদি-*-একটি মত দেন, তাহা হইলে তদ্বারা 
রমেশচন্্র দত্ত, আমার বিশেষ উপকার হইবে। সাধারণের 
আই. সি. এস নিকট আপনার মত বিশেষ আদরণীয় হইবে ।” 

(২) “আপনার সন্সেহ ও প্রশংসান্চক পত্রথানি পাইয়া 
আমি যে কতদুর তুষ্ট হইলাম তাহা বাক্যে প্রকাশ করিতে পারি 
না। আপনার ন্তায় লোকের প্রশংসাই প্রকৃত প্রশংসা । অগ্ভ 
সাদরে ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সে প্রশংসাগুলি গ্রহণ করিয়া 
আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলাম ।-*.আপনার প্রতি যে আমার 
প্রকৃত ভক্তি আছে, তাহা কখনই তিরোহিত হইবার নহে ।” 


চিঠিপত্র * ৮৭ 


(৩) “বঙ্গদেশে বৈদিক শাস্ত্রের একমাত্র নিকেতনম্বরূপ 
আপনার ভবনে আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরম 
সস্তোষ ও উপদেশ পাইবার আশা ও অভিলাষ রাখি--.বৈদিক 
শাস্ত্রে আপনার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেও আমি যোগ্য 
নহি, কিন্তু আমাদের কাধ্য নির্বাহার্থে আপনি আমার 
অযোগ্যতা বিস্মরণ করিয়া সস্মেহোপদেশ দিবেন এরূপ আশা 
করি। আপনার অনুগত ৷” | 


“২০শে শ্রাবণ, ১৩১৬ সাল। পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত আচার্য্য 
সত্যব্ৰত সামশ্রমী শ্রীচরণ কমলেষু, প্রণামপূর্বাক নিবেদনম্‌ 
_-আমার সুযোগ্য ভ্রাতুস্পত্র শ্রীযুক্ত কুমার 
অনাথকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সাহিতা-সভার জন্য 
বঙ্গের কবি’ নামক প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত 
হইয়া কয়েকটি বিষয়ে অনুসন্ধিৎন্ব হইয়াছেন । এতৎ সহ্বঙন্ধীয় 
তাহার পত্রের অনুলিপি আপনার নিকট পাঠাইলাম। আপনার 
ন্যায় সর্বশান্ত্রবিৎ পণ্ডিতাগ্রগণ্য ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ তাহার 
কৌতুহল নিবারণ করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া মনে হয় না... 


“১ম প্রশ্ন _বৈদ্ সকলের নাম “কবিরাজ্ঞ' কেন? বৈদ্ধত্বের 
সহিত কবিত্বের সম্পর্ক কি? মাঘ, কালিদাস যে অর্থে কবি, 
কুমার অনাথকৃষ্জ সে অর্থে আয়ুর্বেদ ব্যবসায়ীগণ কবিশ্রেষ্ঠ, 

দেব বাহাছর একথা কে স্বীকার করিবে? ‘কবি’ শব্দে 


৮৮ জীবন-কথা 

পণ্ডিত বুঝায়, কিন্তু ভারতের মহামহোপাধ্যায় অশেষ 
শান্ত্রজ্ঞদিগের ভিতর বৈদ্যগণই যে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বলিয়া 
নির্বাচিত হইবেন, তাহা মনে হয় না। আয়ুর্কেদশান্ত 
কবিতায় রচিত বা কাব্য এইজন্য আম়ুর্ক্বদ শান্ত্রালাপিগণ 
‘কবির রাজাঃ একথা বলাও চলে না। কেন না আমাদের স্মৃতি, 
পুরাণ, ইতিহাসাঁদি সকল শাস্ত্ই পন্ভে ও কবিতায় রচিত, 
সকলগুলিকেই কাব্য বলা চলে৷” 


“২য় প্রশ্ন__বৈস্তশান্ত্রের ভিতর এমন কোন গ্রন্থ আছে 
কিনা, যাহা পাঠে ওঁষধের গাছগাছড়া চিনিতে পারা যায়। অবশ্য 
ওঁষধের বৃক্ষলতার নাম ও গুণের পরিচয় অনেক গ্রন্থে আছে, 
কিন্ত একজন অধ্যবসায়ী লোক বিবরণ পড়িয়া সহজে চিনিয়া 
লইতে পারেন এরূপ কোনও গ্রন্থ বৈচ্শান্ত্র মধ্যে আছে কিনা। 
ইংরাজীতে [1০৪ 16108, প্রভৃতি পুস্তকে যেমন পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপ 
বিবরণ দেওয়া আছে, আমি সেইরূপ পরিচয়ের কথা বলিতেছি। 
শুনিয়াছি, অমরকোষে বনৌবধিবর্গের দীর্ঘ তালিকা মেলে, কিন্ত 
বিশেষ বিবরণ ত পাইবার সুবিধা নাই। উপবন বিনোদ” 
নামক কি একখানি গ্রন্থ আছে গুনিয়াছিঃ কিন্ত সে ত আধুনিক ; 
আমি প্রাচীন শাস্ত্গ্রস্থের কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি ।” 


«বিয়ার প্রণাম ও পাদস্পর্শন পল্সদ্ধারা অধুনা নিষ্পন্ন 
ডক্টর রাজা করিলাম, ত্বরায় বাটাতে প্রত্যাগমন 
রাজেন্্রলাল মিত্র করিয়া প্রকৃতরূপে সাধন করিব। দেওঘর |” 


চিঠিপত্র ৮৯ 


শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত “বস্িমজীবনী 
হইতে-_-“বস্কিমচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহ 
যথেষ্ট ছিল। শেষ বয়সেও তাহার এ আগ্রহ 
দেখিয়াছিলাম। একদা তিনি কিছু শিখিবার 
' জন্য আচাৰ্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী “মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গিয়াছিলেন। সঙ্গে প্রাতঃম্মরণীয় ভূদেববাবু ছিলেন । পৃজ্যপাঁদ 
আচার্ধ্যের নাম অনেকেই সম্ভবতঃ শুনিয়া থাকিবেন। এ দেশের 
লোক তাঁহাকে যতটা না চিনিত, বিদ্যার লীলাক্ষেব্র ইউরোপ 
তাহাকে তদধিক চিনিত। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আচার্য্য মহাশয়ের 
পূর্বে আলাপ ছিল না; পরে উভয়ের কুটুম্বিতা ( বৈবাহিক ) 
সংস্থাপিত হয় (প্রকাশ পায় )।--- 

আর একদিন বঙ্কিমচন্দ্র মহারথী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে 
সঙ্গে লইয়া আচাধ্য-দর্শনে আসিয়াছিলেন।--- 

বঙ্কিমচন্দ্র আরও কয়েকবার সামশ্ত্রমী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি ধর্্মতত্ব লিখিতেছিলেন ।” 


রায় বঙ্কিমচন্জর 
চট্টোপাধ্যায় বাছাছুর 


“রঘুনাথগঞ্জ, যুরসিদাবাদ, ১।১।০৪-_্রীশ্রীচরণে প্রণতিপূর্বক 
নিবেদনমিদমূ__ইতঃপু্বে আপনার একখানি অন্ুগ্রহলিপি 
পাইয়াছি। ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ 
পণ্ডিত ও বেদ প্রকাশকের যে নিতান্ত অনবসর, 
তাহা আমি না বুঝিতে পারি এমত নহে। তবে আমি যে 
ছুঃসাহসের কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তদ্বিষয় উৎসাহ পাইবার 


মধুহদন সরকার 


০ জীবন-কথ! 


জন্ত আমি যাইব কাহার কাছে? অবশ্য বেদজ্ঞ পণ্ডিত আরও 
অনেক থাকিতে পারেন, কিন্তু উদারতা দুর্লভ । 

আমি এ পুস্তকের ২য় খণ্ডের অর্ধপথে আসিয়া উপস্থিত 
হুইয়াছি। মহাঁশয় একটুক কৃপা-কটাক্ষ করিলে, অল্প সময়ের 
মধ্যেই আমার ক্ষুদ্র পুস্তকটুকু দেখিয়া কোন কথা বলিতে 
পারেন। আপনার ন্যায় মহাপুরুষের সময় নষ্ট করিবার জন্য ' 
এই পন্প লিখিয়া যে অপরাধ করিলাম, তাহা ক্ষমা করিবেন। 
তবে মহাপুরুষের নিকট সকলের যাওয়ার অধিকার আছে, এই 
আমার ভরসা!” 


শ্রদ্ধাঞ্জলি 


আচাধ্যদেবের বাধিক স্ম্তিপূজা, যাহা কলিকাতা 
বিশ্ব-বিষ্ভালয়ে,, মাননীয় ভাইসচান্সালার মহাশয়ের ' কক্ষে 
রক্ষিত আকক্ষ-মৃন্তির সান্নিধ্যে প্রতিবৎসর উদযাপিত হয়, 
তথায় সংযুক্ত বঙ্গীয় কয়েকটি মনীষী-বৃন্দের অভিভাষণ এস্থলে 
যুক্ত হইল। , 

“আমার বন্ছ পুণ্যফলে সামশ্রমী মহাশয়ের জীবিত কালে 
একদিন তৎসান্সিধ্যে উপস্থিত হই। সে সময়ে সেখানে স্বর্গীয় 
প্রধান বিচারপতি শ্বশুর মহাশয়ের (ভ্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

মাননীয় স্তার শ্রীযুক্ত মহাশয়ের) মাতৃদেবীর আছ্ধাশ্রাত্ধ উপলক্ষে 
৮7 অধ্যাপক-বিদায় এবং নানাশাম্্কথা আলো- 
চিত হইতেছিল। এ আলোচনা এরূপ 


শ্ৰছাঞ্জলি ৯১ 


সুন্দর ও আকর্ষণকারী যে, আমাকে কয়েক ঘণ্টার জন্য বিযুঞ্ধ 
করিয়া দেয়। আজ বহু বৎসর পরেও সেই হি জলিলের 
আনন্দ বোধ করিতেছি ৷” 

“শুভক্ষণে তিন বৎসর পূর্বে পরম পূজ্যপাদ স্বর্গীয় আচার্য 
সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের বাধিকী স্মতিপূজার পরিকল্পনা 
অনুমোদিত ১৪ গৃহীত হয়। আজ ৪ৰ্থ স্মৃতিপূজায় আমরা 
সম্মিলিত। ১৯১১ সালে তাহার তিরোভাবের পর হইতে 
উনত্রিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে । তাহার পরলোক গমনে 
বাঙ্গালী হিন্দু তথা সমগ্র ভারতবাসী যেরূপ নিঃস্ব হইয়া 
পড়িয়াছিল আজও তাহার সেই অবস্থা । তাহার অভাব কোনও 
অংশেই দুরীভূত হয় নাই। অদূর বা সুদুর ভবিষ্যতে যে তাহার 
স্থান কোনও মনীষী অধিকার করিতে পারিবেন, তাহার কোনও 
সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয় না । 

আচাধ্য সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশে 
শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা ভারতের কৃষ্টির, ভারতের বৈশিষ্ট্যের, 
ভারতের সাধনার পুজা করা। এই সাধনা, বৈশিষ্ট্য ও কৃষ্টি 
উদ্দেশে তিনি তাহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অক্লান্ত 
পরিশ্রম ও কঠোর তপস্তার দ্বারা বাল্যকাল হইতে জীবনের 
শেষদিন পর্য্যন্ত প্রতি মুহুর্তেই তিনি ইহারই অনুশীলন .করিয়া 
গিয়াছেন। তিনি ইহারই মহিমা সম্যকৃরূপে উপলব্ধি করিবার 
প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন ও ইহারই গৌরব পৃথিবীতে প্রতিপন্ন 
ও প্রকটিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সমগ্র জগৎ যখন 


৯২ জীবন-কথ। 


ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, অজ্ঞানতার মহাঁনিশার ক্রোড়ে যখন 
সমুদয় জীব-জগৎ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, তখন সহসা চক্রবাল 
অরুণাভ হইয়া উঠিল। সারা জগতের পবিত্র তীর্থ এই 
ভারতেরই পুণ্য পঞ্চনদের তীর হইতে গভীর উদাত্তস্বরে শাশ্বত 
প্রশ্ন উচ্চারিত হইল “কস্মৈ দেবায় হবিধা বিধেম”-_বিশ্বমানবের 
এই আকুল জিজ্ঞাসা উখিত হইল যে পুণ্যতীর্থে, সেইখানেই 
মিলিল তাহার উত্তর ও সমাধান। এই সনাতন ও অপৌরুষেয় 
বাণী হইতেই বেদের স্যপ্টি | 

পুথিবীর ইতিহাসে বৈদিক-গ্রস্থ চতুর্কেদের মধ্যে বিশেষতঃ 
ধিথেদ" মানব সমাজের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া সর্বববাদিসম্মত। 
প্রাচ্য ও প্রতীচোর জড়বাদী সাহিত্যিকগণ প্রভূত প্রশংসাযোগ্য 
প্রচেষ্টা করিয়াছেন এবং এঁতিহাসিক গবেষণার ফলে বেদ-মন্ত্ 
কোন্‌ সময়ে প্রথমে লিখিত হয়, তৎসম্বন্ধে নানারূপ প্রামাণিক 
অথবা আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের . 
ফলে খৃষ্টপূৰ্ব হুই হাজার পাঁচশত বৎসর হইতে দশ হাজার বৎসর 
পর্য্যন্ত বেদের লিখিত গ্রন্থের বয়স সাব্যস্ত হইয়াছে । কিন্ত 
লিখিত গ্রন্থের বয়স অত্যুদয়ের প্রথমে ভগবৎ কীন্তিত ও ব্রহ্মার 
দ্বারা শ্রুত সময়কেই ইহজগতে বেদের উৎপত্তি কাল বলিয়া 
নির্ণীত হওয়া যুক্তি সঙ্গত। লিখিত গ্রস্থের বয়স নির্ণয়ের 
সহিত বেদের উৎপত্তির কোনও সংশ্রবই নাই। বৈদিক 
ত্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুসারে গুরু সমগ্র বেদমন্ত্ 
শিষ্যকে বলেন এবং শিষ্য সেই শ্রুত মন্ত্র সমূহ একাদশ প্রকারে 


শ্রদ্ধাঞ্জলি ৯৩ 


অভ্যাস করিয়া স্মৃতি-পটে রক্ষা করিয়া আসেন। এখনও 
পশ্চিমাঞ্চল বা দ্রাবিড়ে এমন বৈদিকবব্রাক্ষণ আছেন যিনি, 
আজ যদি সমস্ত বেদগ্রন্থ অগ্নিতে ভম্মীকৃত হয় তাহা হইলেও 
এঁ গ্রস্থকে স্মৃতি হইতেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে পারিবেন | 
জড়সাহিত্যিকগণের বেদালোচনার প্রচেষ্টা সর্ধতোভাবে 
প্রশংসনীয় হইলেও বেদের নিগৃঢ় তথ্য উপলব্ধি আধ্য খধিগণের 
পক্ষেই সম্ভবপর ছিল। 


এই পারমান্িক গৌরব কেবলমাত্র আর্য সন্তানগণেরই 
সম্পত্তি নহে__-সমগ্র বিশ্বেরই ইহা পরম হিতকর শ্রোয়স্কর বস্তু । 
এই কল্যাণকর অবিনশ্বর পরম রত্বের সন্ধানে যিনি স্বীয় জীবন 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন তিনি আমাদের নিকট কি ভাবে পুজনীয় 
তাহা সহজেই অন্ুমিত। তাঁহাকে দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত 
করিলেও আমাদের পক্ষে অন্তায় কাধ্য করা হইবে না। 


ভারতের এই ছুব্দিনে বেদ কি বস্তু এবং তাহাতে কি তথ্য ও 
সিদ্ধান্ত আছে তাহা হিন্দুমাত্রেরই অবগত হওয়া আবশ্যক। 
কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে হিন্দু ধশ্ম্ান্তর্গত বিছৎ-সমাজ 
স্ব স্ব ক্ষুদ্ৰ সাল্প্রদায়িকতায় বিজড়িত ও মোহিত হইয়া বেদ যে 
কি বস্তু ও তাহাতে কি আছে তাহা জানিবারও আকাঙ্ক্ষা! হৃদয়ে 
পোষণ করেন না। বেদ অধ্যয়নের সুবিধা ও ব্যবস্থা থাকা 
সত্বেও সমগ্র বাঙ্গালা দেশে আট বা দশটির অধিক ছাত্র পাওয়া 
যায় না। 


৯৪ জীবন-কথা 


সামশ্রমী মহাশয়ের এই ক্মুৃতিপূজায় প্রকৃত উপকার হইবে 
যদি আমর! বেদ-চর্চার আকাঙ্ক্ষা বাঙ্গালীর মনে জাগরুক করিতে 
পারি এবং তিনি যে সকল গ্রন্থগুলি লিখিয়াছিলেন তাহার 
+ প্রকাশ ও সংরক্ষণের সম্যক্‌ ব্যবস্থা করিতে পারি 1” 


“সামশ্রমী মহাশয় যে একজন শ্রেষ্ট মুনিখষি বা সায়ণ, 
মাধব, মহাধর প্রভৃতি বৈদিক আচার্ধ্যদিগেরই সমতুল “আচাধ্য” 
আমাদের বহু পুণ্যফলে আমাদেরই মধ্যে 
মহামহোপাধ্যায় আসিয়াছিলেন, আজ তাহাতে আর কোন 
তর্কভৃষণ সন্দেহ নাই।” বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য যে, তিনি 
জীবিত থাকিতে আমর! তাহার সম্যক পরিচয় 
লইতে পারি নাই। আর একবার বলেন-__“আচাধ্যদেবের 
রচিত মহামূল্য গ্রন্থরাজ্জির আলোড়ন করিলে আমাদের সাময়িক 
বন্ুকাধ্যকরী বহুশিক্ষণীয় বিষয় লুকায়িত আছে বুঝা যায়। 
সে সকল গ্রন্থ যত অধিক আলোচিত হইবে, দেখা যাইবে তিনি 
আমাদের ধ্যান-ধার্ণারও কত উচ্চভ্তরে ছিলেন ।”* 





* তাহাব রচিত “ইভরেয়ালোচনম্‌ এবং 'নিকুক্তালোচনম্‌” গ্রস্দ্ধয়ে 
* অনেক মহামূল্য বৈদিক তথ্য আছে। ডউক্তপ্ৰন্থৰ্য বঙ্গ ভাষায় 
অনূদিত হইলে, যাহাদের সংস্কৃত ভাবায় অধিক বু।ৎপত্তি নাই, একপ 
সর্বসাধারণ লোকের বোধগম্য হুইবে, এবং তাহাতে দেশের মহো- 
পকার সাধিত হইবে । 





শ্রদ্ধাঞ্জলি i ৯৫ 


“পরম ভক্তি-ভাজন, মহা-প্রাজ্ঞ, পৃণ্যক্পোক আচার্য্য সত্যব্রত 
প্র সামশ্রমী মহোদয় আমাকে শিশ্তরূপে গ্রহণ 
হারাণচন্দর 
বন্যোপাধ্যাঃ করিয়াছিলেন এবং আমাকে অপত্য নিবিশেষে 
এম. এবি এল স্নেহ করিতেন। ইহা আমি আমার বিশেষ , 
সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করি। বলা বাহুল্য যে আমি তাহার 
নিতাস্ত অযোগ্য শিষ্য ৷ 
তিনি কাশ্টীতে চারি বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ, শিক্ষা: 
কল্প, ব্যাকরণ নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গ এবং 
প্রধান উপনিষদ সকল গুরুর নিকট সম্যক্রাপে অধ্যয়ন করিয়া 
ছিলেন। কাশীতে যে সকল আচাধ্য সামগান শিক্ষা দেন, তাহারা, 
গীত মন্ত্রসমূহের অর্থাভিজ্ঞ নহেন। এই জন্য সামশ্রমী, 
মহাশয়কে পৃথক পৃথক্‌ গুরুর নিকট সামগান ও মন্ত্রার্থ শিক্ষা 
করিতে হইয়াছিল। তাহার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর অতি সুললিত. 
ছিল এবং তিনি সুমধুর স্বরে সাম-গান করিতে পারিতেন ।, 
আমার পিতামহী দেবীর (স্বগীয়া গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
জননীর ) আছ্ভশ্রান্ধে তিনি ‘পিতৃ-সংহিতা’ গান করিয়াছিলেন ।- 
বৈদিক ব্যাকরণে এবং নিরুক্ত শাস্ত্রে প্রগাঢ় প্রবেশ থাকাতে, 
বৈদিক মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় তাহার নিকট নখ-দর্পণের 
ন্যায় ছিল। বুন্দী সাআাজ্যের অধীশ্বর সামগান এবং গীত 
মন্ত্রের অর্থ জ্ঞান এই উভয়ের একাধারে তাহাতে সমাবেশ 
দেখিয়া তাহাকে ‘সামশ্রমী' উপাধি দিয়াছিলেন। তাহার 
বিরচিত “নিরুত্তালোচনম্ঠ নামক গ্রন্থে যাস্ক’ মুনি প্রণীত 


৯৬ দীবন-কথা 


নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণা পূর্ণ অনেক মুল্যবান 
তথ্য সম্মিবেশিত আছে। প্রসঙ্গত: উক্ত গ্রন্থে, বেদের কাল 
নির্ণয় সম্ভব কিনা, সায়ণাচাধ্য ও ছুর্গাচাধ্যের কাল নিরূপণ 
. প্রভৃতি কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করা 
হইয়াছে । “এতরেয়ালোচনম্ নামক তাহার রচিত অন্ততম 
গ্রন্থে, বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের লক্ষণ, এতরেয়-ব্রান্মণ প্রবক্তার 
বাসস্থান ও কাল নির্ণয়, তদানীস্তন আচার-ব্যবহার ও বিজ্ঞানের 
আলোচনা ইত্যাদি কতিপয় প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশিত 
হইয়াছে। এতদৃভিম্ন তাহার সম্পাদিত '্রয়ীচতুষ্টয়' নামক 
গ্রন্থে ত্রয়ী নামের ব্যুৎপত্তি, বেদের বিভাগ, চারিবেদ হইতে 
অবশ্য জ্ঞাতব্য অংশের সংগ্রহ, উক্ত অংশ সমূহের বিস্তৃত 
টীকা ও বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে । এই গ্রন্থ 
আদ্ভোপাস্ত প্রণিধান সহকারে পাঠ করিলে, চারি বেদের 
সংহিতা-ভাগ, ব্রা্মণ-ভাগ এবং আরণ্যক-ভাগের বিশদ 
ধারণ! লাভ করা যায়। 

তিনি ‘অষ্ট বিকৃতি বিবৃতি’ “বিকৃতবল্লী” ‘অক্ষরতন্ত্র' 'সাম- 
প্রাতিশাখ্য” “দামবেদীয়-নারদীয়া শিক্ষা “সামবেদীয়-আধের 
ব্রাঙ্গণ' ‘বংশ ব্রাহ্মণ ‘পদগাঢ়’ ‘উপলেখ সূত্ৰ’ ও ‘স্বরাঙ্কুশ’ নামক 
তিনটি লক্ষণ গ্রন্থ, ‘যজ্ঞ পরিভাষা সুত্র’ প্রভৃতি কতিপয় অতি 
প্রাচীন ও ছুশ্প্রাপ্য বৈদিক গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া 
বেদের সম্যক্‌ জ্ঞানাশ্বেষিগণের মহোপকার সাধন করিয়া 
গিয়াছেন। “গ্রন্থ ভবতি পণ্ডিত” এই কথার মনন সম্পূর্ণরূপে 
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উপলব্ধি করিয়া তিনি বৈদিক গ্রস্থসকল প্রকাশ করিবার 
নিমিত্ত যত্রবান্‌ হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশে বহুদিন হইতে বেদের 
চর্চা জুপ্ত হইয়াছিল। যাহাতে এই দেশে বেদের পুনঃ প্রচার 
হয়, সে বিষয়ে তাহার পুণ্যপ্লোক পিতৃদেবের বিশেষ লক্ষ্য 
ছিল। সামশ্রমী মহাশয় পিতার সেই মহৎ লক্ষ্য সর্বদা 
স্মরণ রাখিতেন এবং বৈদিক গ্রন্থদকল যতদুর সম্ভব প্রকাশ 
করিবার জন্য অনেক যু ও শ্রম করিয়াছিলেন। তিনি 
তাহার পিতার ইচ্ছা অনেক পরিমাণে পূর্ণ করিয়াছিলেন, সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

বেদ বিদ্যায় তাঁহার যেরূপ অসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল, 
দর্শন শান্ত্রেও বিশেষতঃ 'মীমাংসা-দর্শনে' তাহার সেইরূপ 
প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। ইহার ছুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ‘যাজ্ঞবন্ধ্য 
সংহিতার, প্রসিদ্ধ “মিতাক্ষরা” নামক ভাস্ত প্রণেতা বিজ্ঞানেশ্বর 
দায়'বিভাগের আলোচনা প্রসঙ্গে ত্বত্বোৎপত্তির বিচার 
করিয়াছেন এবং মীমাংসা দর্শনের লিগ্সা স্বৃত্রের উল্লেখ 
করিয়া অর্ধোপাজ্জনের ভিন্ন ভিন্ন উপায়ের বিস্তৃত আলোচনা 
করিয়াছেন। মদীয় পিতৃদেব (স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ) 
মিতাক্ষরার উক্ত স্থানটী সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না 
পারিয়া সামশ্রমী মহাশয়ের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি 
তাহাকে উক্ত দার্শনিক বিচার বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। 
বঙ্গদেশে প্রচলিত দায়ভাগ নামক প্রসিদ্ধ স্মৃতি নিবন্ধ গ্রন্থ- 
প্রণেতা জীমুতবাহন অসংস্থষ্ট সহোদর ভ্রাতা এবং সংশ্ষ্ট 
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ভিম্নোদর ভ্রাতার যুগপৎ দায়াধিকার বিচার প্রসঙ্গে মীমাংসা 
দর্শনে চাতুর্মাস্তযাগ সম্বন্ধে ঘয়োঃ প্রণয়স্তি' এই শ্রুতিবাক্য 
বিচারের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার দায়ভাগের 
এই অংশের বিস্তৃত টাকা করিয়াছেন। মূল এবং টীকা 
উভয়ই অতি দুরূহ দার্শনিক বিচারে পরিপূর্ণ; এবং উহা 
সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে চাতুর্মাস্তযাগবিধির বিশেষ 
জ্ঞান আবশ্তক। সামশ্রমী মহাশয় মদীয় পিতৃদেবকে 
দ্ায়ভাগের উক্ত অংশ এবং শ্রীকৃষ্ণ কৃত টীকা বিশদভাবে 
বুঝাইয়া দেন। ইহা হইতে তাহার বৈদিক যজ্ঞবিধি এবং 
মীমাংসা দর্শনে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 
সামশ্রমী মহাশয় বেদোক্ত শতায়ুঃ প্রাপ্ত হইলে এখনও 
জীবিত থাকিতেন।” 

“আচার্ধ্যদেব কর্তৃক প্রকাশিত ‘উষা’ নামক বৈদিক 
পত্রিকার দ্বিতীয় ভাগের প্রথম খণ্ডে তিনি “সমুদ্র-যাত্রা’ 
বিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। উহা! সংস্কৃত 
ভাষায় লিখিত, উহার বঙ্গানুবাদ তিনি করেন নাই। আমি 
বঙ্গ ভাষায় উহার সার মর্শ্ম বিবৃত করিব | 

পুরাঁকালে সমুদ্রে পোত বিহরণ যে স্ুগ্রচলিত ছিল, তাহা 
বেদ মন্ত্রাদি হইতে প্রতীয়মান হয়। হিন্দু বণিকগণ সিংহল 
দ্বীপে মুক্তার্দি আহরণীর্ঘ গমন করেন, এবং হিন্দু তীর্থযাত্রিগণ 
সেতুবন্ধ, ঘারকা, শ্রীক্ষেন্ত্াদি ধামে গমন করেন এরপ প্রায়ই 
দেখা যায়। আধ্যগণ সিন্ধু নদীর অপর পারে বেলুচিস্থান, 
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কোয়েটাদি স্থানে, হিমালয়ের উত্তরে তিব্বত, চীন প্রভৃতি 
দেশে এবং কিরাত নাগাদি অধিষ্ঠিত ভ্লেচ্ছ দেশে গমন করিয়া 
থাকেন। অধিক কি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, মগধ প্রভৃতি 
দেশে আধ্যগণ গমন করিলে, তাহাদের পুনঃ সংস্কার স্মৃতি 
শান্ত্রে বিহিত ছিল,. কাল প্রভাবে এ সকল স্থানে অনেক 
আধ্যের সমাগম হেতু আমরা এখনও বাঁস করিতেছি অথচ সমুদ্রে 
যানারোহী হিন্দুদিগের পাতিত্য হয় কিনা এ সম্বন্ধে বিচার 
করিয়া থাকি। বস্তুতঃ এ বিষয়ে একটিও প্রামাণিক নিষেধ 
বচন পাওয়া যায় না। কিন্তু উক্তরূপ ব্যবহার সর্বত্র দেখা 
যায়। বিধি বিরুদ্ধ ব্যবহার কখনও আধ্যিগের অনুমোদিত 
হইতে পারে না। অতএব অর্ণব-পোতাধিরোহণ এবং অনাধ্য 
ভূমিতে বাস__এই উভয়ের কোনটিই শান্তরবিরুদ্ধ নহে, ইহাতে 
কিছুমাত্র সংশয় নাই | কিন্তু সর্বত্র আধ্যাচার রক্ষা আধ্যগণের 
অতীব প্রয়োজনীয়, অন্যথা আধ্যত্ব রক্ষিত হয় না। 
স্মৃতিশান্ত্রে উক্ত হইয়াছে--উষিত্বা যত্র কুত্রাপি স্বধর্ম্মং প্রতি- 
পালয়ন্‌। যট্কম্ীণি প্রকুবারন্নিতি ধর্ম্মস্ত নিশ্চয়ঃ।” অতএব 
যে সকল আধ্যগণ ইংলগাদি দেশে যাইতে ইচ্ছা করেন, 
তাহাদের আচার রক্ষণার্থ আধ্য-বণিকগণ সম্ভূয়সযুখান 
(28000951010 ) সম্ভাবিত করুন; আধ্যগণের ব্যবহাধ্য 
নানাবিধ দ্রব্য পরিপূর্ণ বৃহৎ জাহাজ সকল সমুদ্র বক্ষে বারংবার 
দ্রুত চালনা করিয়া প্রভূত যশ ও অর্থ অঞ্জন করুন। 
এইরূপে অপরাপর আনুষঙ্গিক শুভানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হউক । 


১০০ জীবন-কথা 

সংস্কৃত কলেজের ভূতপুর্ব্ব ব্যাকরণ শাস্ত্রাধ্যাপক স্বনামধন্য 
৬তারানাথ তর্কবাচম্পতি মহোদয় স্বপ্রণীত বাচস্পত্য নামক 
বৃহদভিধান গ্রন্থে সমুদ্র-যান্রা সম্বন্ধে উপরে লিখিত অভিমতই 
প্রকাশ করিয়াছেন । 


অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত “মার্কণ্ডেয় পুরাণে সর্বজন 
বিদিত দেবী মাহাত্ম্যে ভগবতী চণ্ডিকা স্বয়ং বলিয়াছেন 
“আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিত; পোতে মহার্ণবে। স্মরন্‌ 
মমৈতচ্চরিজ্মং নরোমুচ্চতে সঙ্কটাৎ ॥, ইহা দ্বারা স্পষ্টই দেখা 
যাইতেছে যে সমুজ্ যান্রা মহাপুরাণের অন্থুমোদিত। এরূপ 
স্থলে “আদিত্য পুরাণ’ এবং “বৃহন্নারদীয় পুরাণ’ এই ছুইটি উপ 
পুরাণে সমুদ্র-যাত্রার বিরুদ্ধে যে বচন আছে, তাহা প্রামাণিক 
বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। (শাস্তিপাঠ ১৪-১৬) 


“আচাধ্যপ্রবর সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের স্মৃতি পূজা 
পাঁচ বৎসর ধরিয়া যে বঙ্গদেশে অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহা অতি 
শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ আনন্দের বিষয়। জামশ্রমী মহাশয় আজ 
দত্ত এম.এ,বি.এল, ৩০ বৎসর দেহত্যাগ করিয়াছেন, বাঙ্গালী যে 
পি. আর. এস্‌ তাহাকে ভুলিয়া যাইতেছিল অথচ আধ্য 
জাতির যে প্রধান অবলম্বন বেদ, বাংলা দেশ হইতে তাহা লুপ্ত- 
প্রায় হইলে সামশ্ত্রমী মহাশয়ই উহার ভাস্বর প্রদীপ এই বাংলা 
. দেশে প্রজ্জলিত করেন। অতএব তাহার খণ আমরা হঠাৎ 
শোধ করিতে পারিব না। 
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সামশ্রমী মহাশয়ের যখন ৮ বৎসর বয়ঃক্রম তখন তাহার 
পুণ্যঙ্গোক পিতা 1015:65 Assistant Commissioner এর 
পদ হেলায় পরিত্যাগ করিয়া পুত্রের বেদ শিক্ষার জন্য কাশীতে 
গিয়া বাস করেন। সামশ্রমী মহাশয় এ কাশীতে ১২ বৎসর 
অবস্থান করিয়া প্রসিদ্ধ বৈদিক নন্দরাম ত্রিবেদী মহাশয়ের 
নিকট হইতে প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে সংযম, নিয়ম ও ব্রন্গচধ্য 
করিয়া খক্‌, যঞ্জুঃ সাম ও অধর্ধবেদ অধ্যয়ন করেন এবং 
কাশীস্থ সরস্বতী মঠে অন্তান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থ আয়ত্ব করেন। 
সঙ্গে সঙ্গে সামবেদ গানের স্বরবর্ণ বিশুদ্ধি অভ্যাস করেন । 
এইরূপে কাশীতে বেদ-বিষ্ভা অর্জ্জনের পর সামশ্রমী মহাশয়ের 
নিকট উত্তর পশ্চিমের নানাস্থানে অধ্যাপনা করিবার জম্য সাদর 
আহ্বান আসিয়াছিল, কিন্তু তিনি পিতার সঙ্কল্প স্মরণ করিয়া সে 
সকল আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতঃ বজদেশে প্রত্যাবর্তন করেন 
এবং জীবনাবধি এ বেদ-প্রচার-ব্রতে ব্রতী থাকেন। সামশ্রমী 
মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার সুযোগ আমার হয় নাই, 
তবে আমি ভাহার সংস্কৃত বক্তৃতা শুনিয়াছি এবং বেদ-গানও 
শুনিয়াছি | সে এক অদ্ভুত ব্যাপার ৷ : 

বাংলায় ফিরিবার কিছুদিন পরে এএসিয়াটিক সোসাইটি'র 
আমন্ত্রণে তিনি সভাষ্য “সামবেদ" প্রকাশিত করেন, পরে 
খিজুর্ব্বেদ' ও কয়েকখানি 'ব্রাহ্মণ'ও তৎকর্তৃক সম্পাদিত হয়। এ 
প্রসঙ্গে যাস্কের “নিক্ুক্ত” গ্রন্থ প্রকাশ এক স্মরণীয় ঘটনা । তিনি 
এ নিরুক্তের যে এক গবেষণাপূর্ণ ভূমিকা লিখিয়াছিলেন তাহা 
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পণ্ডিত সমাজের এমন কি পাশ্চাত্য প্রতুতত্ববিদ্‌ ওরিয়েণ্টালিষ্ট- 
দিগেরও বিশেষ আদরণীয় হইয়াছিল। সামশ্রমী মহাশয় 
ইংরাজী জানিতেন না, কিন্তু তাহার দৃষ্টি একেবারেই সঙ্কীর্ণ 
ছিল না--বেশ উদার ও উদাত্ব ছিল। সে যুগের Orientalistর 
উহা লক্ষ্য করিয়া বেশ বিস্মিত হইয়াছিলেন। 

বেদ-বিদ্যা প্রচারের জন্ত সামশ্রামী মহাশয় প্রত্ব-কআ নন্দিনী? 
ও ‘উষা’ নাম দিয়া ২খানি সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
ওঁ পত্রদ্ধয়ে বহু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল । 
সেইগুলি গ্রস্থাকারে সঙ্কলিত হইয়া রক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয় । 

এই বেদ-শান্ত্রবিদ্দ আচাধ্যপ্রবরকে আমরা কি যথোচিত 
সম্মান করিতে পারিয়াছি? ভগবান মনু বলিয়াছেন, যে যিনি 
বেদ-শাস্ত্রবিদ্‌ তাহাকে সৈনাপত্য, রাজ্যঃ দণ্ড-নেতৃত্ব ও সর্ব্ব- 
লোকের আধিপত্য দিলেও যথেষ্ট দেওয়া হয় না। 
“সৈনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ। 
সর্বলোকাধিপত্যঞ্চ বেদশান্ত্রবিদ্ঘতি ॥৮ ( মন্তু, ১২১০০ ) 

বেদকে যাহারা “চাচার-গান, বলিয়া অবজ্ঞা করেন তাহারা 
অজ্ঞ। ইহার তুল্য গ্রন্থ জগতে কি আছে ? বেদের জ্ঞানকাণ্ড 
(আরণ্যক উপনিষদে) ভারতীয় চিন্তা যে তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ 
করিয়াছিল তাহার তুলনা কোথায়? সেইজন্য ‘সোপেন 
হাওয়ার ‘ওয়সন্‌’ প্রভৃতি উপনিষদের এত ভূয়সী প্রশংসা 
করিয়াছেন আর বেদ যে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাজ্মক__তাহার যথার্থতাও 
অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। খধিরা মন্ত্র শক্তির প্রভাব 
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জানিতেন এবং স্বর ও বর্ণ (Pitch & intonation ) 
সুক্ম জগতে কি ফল প্রসব করে দিব্য দৃষ্টিতে তাহা প্রত্যক্ষ 
করিতে পারিতেন। এখন পশ্চিমে কোন কোন বৈজ্ঞানিক 
মন্ত্রশক্তির প্রভাব স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আর 
আমরা খষিদিগের বংশধর হইয়া বেদকে অবজ্ঞা করিতে 
শিখিতেছি, কি পরিতাপের বিষয় ! 

যাহা হউক, যে সামশ্রমী মহাশয় এই বেদবিদ্যার বঙ্গদেশে 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার নিকট যেন আমরা সর্বদা 
কৃতজ্ঞ থাকি এবং তাহার স্মৃতি চিরদিন সমুজ্ঞল রাখি।” ' 


“আচাৰ্য্য সত্যব্ৰত সামশ্রমী মহাশয় বাঙ্গালী জাতির কতদুর 
মাননীয় বিচারপতি মুখোজ্জল করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের 
শ্রীযুক্ত চারুন্্র জাতীয় শ্রেষ্ঠ মনীষী স্বর্গীয় পুরুষ সিংহ স্তর 
বিশ্বাস সি.আই.ই আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দ্বারা তাহার এই 
আবক্ষ-মৃত্তি অপরাপর মুত্তিগুলির সহিত স্থাপিত না হইয়া স্বয়ং 
ভাইস্‌-চান্সালার মহাশয়ের কক্ষে বিশেষ ভাবে রক্ষিত হওয়াতেই 
সপ্রমাণ। এত বড় শ্রেষ্ঠ সম্মান আর কেহ পান নাই৷” 


আচাধ্যদেবের ২য় স্মৃতি সভায় বিস্ভাভূষণ মহাঁশিয় অতি 
দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন-__“আমরা সহত্র সহত্জনের মধ্যে 
্ীবু্ত পণ্ডিত একজনও বেদ-বি্ভার চ্চা রাখি নাবা করি না 
অমুল্যচরণ বা তাহাই জানিতে পারি না; কিন্তু সামশ্রমী 
বিল্গাভূষণ মহাশয় তাহার অমূল্য গ্স্থরাজিতে কি সম্পদই 
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আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য যুরোগীয় 
বিদ্বান্গণের লিখিত এ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সকলের তুলনায় তীহার 
দান কত প্রাঞ্জল, সরল, সুসঙ্গত ও নির্ভর যোগ্য 1” 


১৩৪৪ সালের প্রথম ম্মতি-সভায় তত্বভুষণ মহাশয় 
আচাধ্যদেব স্মরণে শ্রদ্ধায় যুক্ত-হত্ত শিরোধৃত 

০১ করিয়া বলেন “আমার বিস্তা-বুদ্ধি অর্থ-সামর্থয 
সকলই তাহার কপার দান। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রথমতঃ আমার আচাধ্য সত্যত্রত সামশ্রমী মহাশয়ের শ্রীচরণ 
দর্শন হয়। দর্শনের সহায় ছিলেন পণ্ডিত শিবধন দিস্ভার্ণব। 
ইনিও আচাধ্যদেবের ছাত্র এবং তীহাই নিকট “বিষ্ার্ণৰ, 
উপাধিতে ভূষিত হয়েন। তিনি সামশ্রামী মহাশয়ের অন্যতম 
শিষ্য এবং আমার একজেলা শ্রীহট্টবাসী। এই শুভ দর্শনের 
অব্যবহিত পুর্বে আমি * + * উপনিষদ্‌ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে 
আরম্ভ করি । * * স্বাভাবিক কৃপা বশতায়ই আমি প্রথম হইতেই 
তাহার স্নেহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হই। এই স্নেহ এবং স্সেহ- 
জনিত সহায়তায় আমার জীবনে একটি বিপ্লব ঘটিয়াছে। 
আমার গ্যায় অল্প সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা যে উপনিষদের সরল 
টীকা লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে এবং তৎপরে আধ্য শান্ত" 
ব্যাখ্যা বিভাগে আরো অনেক কাধ্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহ! এই 
পরম দয়ালু মহাপপ্ডিতের অন্নগ্রহ ব্যতীত সম্ভব হইত না। ঞ ক 
আমার & * যাহা কিছু আদর ও প্রসিদ্ধি লাভ * * তাহার প্রধান 
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কারণ সামশ্রমী মহাশয়ের অপুর্ব বেদজ্ঞতা ও আমার প্রতি 
একান্ত স্মেহ। তিনি যতদিন দেহে ছিলেন, ততদিন আমি 
আমার পরিবারবর্গের সহিত তাহার এই স্নেহ অব্যাহতভাবে 
সম্ভোগ করিয়াছি। আমার টীকা ও অনুবাদ প্রকাশিত হইবার 
অব্যবহিত পরবন্থাঁ সময়েই তিনি আমাকে তত্বভূষণ” উপাধি 
প্রদান করেন! আমার সর্বপ্রকার সৎকার্ধ্যে, বিশেষতঃ শাস্ত্রীয় 
ও দার্শনিক সাহিত্য সেবায় তিনি আমাকে আস্তরিক সহানুভূতি 
ও উৎসাহ দান করিতেন। 

সামশ্রমী মহাশয় অদ্বিতীয় বৈদিক পণ্ডিত এবং বৈদিক 
গ্রন্থ ব্যাখ্যায়ক ও লেখক বলিয়াই প্রসিদ্ধ । কিন্ত আমি তাহার 
ধর্ম বিশ্বাস এবং ধন্দীনুরাগেরও যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলাম। 
ক * তখন মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবিত আছেন। মহধি 
তাহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। একদিন আমি 
সামশ্রমী মহাশয়ের চরণ দর্শনে যাওয়া মাত্রই তিনি বলিলেন, 
* + আপনার সাধনার প্রণালী বলুন’। আমি অতি অনিচ্ছা 
সত্বেও বাধ্য হইয়! সংক্ষেপে আমার সাধন প্রণালী বলিলাম । 
তিনি বলিলেন, “এই প্রণালী সাহা পায়ের 
এই কথায় আমি আশ্বস্ত হইলাম । 

সামশ্রমী মহাশয়ের প্রভাবে আমার জীবনের একটী বিপ্লবের 
কথা বলিয়াছি। সেই বিপ্লব কি, তাই বলিয়া এই বিবরণ শেষ 
করি। রাজা রামমোহন রায় এদেশে বেদাস্ত চর্চা ও ত্রহ্ষো- 
পাঁসনা পুনর্জীবিত করেন। মহবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক 
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পরিমাণে সেই বেদান্ত চর্চা রক্ষা ও বর্জন করেন। কিন্ত 
পরবর্ভী সময়ে নানাকারণে সেই চর্চার একান্ত লাঘব হয়। 
তার ফলে প্রাচীন ব্রক্মবাদ ও নবীন ব্রহ্মবাদের মধ্যে একটা 
দুর্লঙ্ঘ্য সাগরের সৃষ্টি হয়। ব্রন্মোপাসনা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
করিতে হইলে ব্রহ্মবাদ শাস্ত্র প্রকাশ ও স্বাধীনভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়া উক্ত সাগরের উপর একটা সেতু বন্ধন করা আবশ্যক । 
এই সেতু বন্ধন আমার জীবনের একটা ব্রত। এই ব্রত 
উদযাপনে সামশ্রমী মহাশয় আমাকে বিশেষ সহায়তা 
করিয়াছেন। তজ্জন্তও আমি তাহার নিকট খণী। 


“আমি তাহার শিক্ষাধীনে পুল্রাধিক স্মেহে বহুদিন 
যাব পালিত হইয়াছি। তাহার বিয়োগে 

বা আমি নিজ পিতৃবিয়োগই মনে করি। তিনি 
"সেন, সরস্বতী যে একজন কেবল মাত্র বেদেরই অদ্বিতীয় 
পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে। ব্রাহ্মণ, উপনিষদ . 

দর্শন, ব্যাকরণ, স্মৃতি, পুরাণ, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি সমগ্র 
সংস্কৃত-সাহিত্যে একজন অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন সর্ধশান্ত্রবিদ 
সুপণ্ডিত ছিলেন। সকল শান্ত্ই যেন তাহার কণ্ঠাগ্রে বিরাজ 
করিত। পাশ্চাত্য সমাজের লিখিত পুস্তকে কোনও ভ্রেম 
থাকিলে, শাস্ত্রীয় সুযুক্তি ছারা সপ্রমাণে প্রাঞ্জল ভাবে খণ্ডন 
করিতে এরূপ সক্ষম আজ পর্য্যন্ত একমান্ত্র ভীহাকেই দেখিয়াছি । 
তাহার আদরও স্বদেশ অপেক্ষা পাশ্চাত্য জগতেই অধিক ছিল ।৮ 
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৮ম স্মৃতিবাধিকীতে এই ভাবে লেখ প্রেরণ করেন__ 
. “মদীয় মাননীয় গুরুদেবের এই স্মৃতি বাসরের আমিও একজন 
আহ্বনকারী হইয়াও, আজ আমার বিশেষ অন্ুস্থতাপ্রধুক্ত 
উপস্থিতিতে অক্ষম হওয়ায় বিশেষ ছুঃখ অনুভব করিতেছি এবং 
এই সঙ্গে সেই স্বর্গগত ভারতাকাশের অদ্বিতীয় বৈদিক 
মহাত্মার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে অর্ধ্যরূপে এই 
পুষ্পমাল্য পাঠাইতেছি জানিবেন ।% 


শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র যে সকল কথা বলেন, তাহা হইতে প্রকাশ 
পায়, তিনি শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ও বিবেকানন্দ 
শ্রীযুক্ত স্বামীজীর পাদমূলে বসিবার সৌভাগ্য বহুবার 
কিরণচন্্র দত্ত পাইয়াছিলেন। ভীহাদের শ্রীয়ুখে অন্যান্য দেশ 
হইতে প্রকাশিত বৈদিক পুম্তকাবলী অপেক্ষা আঁচাধ্যদেবের 
বৈদিক পুস্তক গুলিরই সমধিক প্রশংসা শ্রাবণ করিয়াছিলেন । 
এমন কি ত্বামীজী আমেরিকা হইতেও আচাধ্যদদেবের লিখিত 
বৈদিক পুস্তক গুলিই সাগ্রহে সংগ্রহ করিতেন। 
স্বর্গীয় গিরীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট হুইতে তিনি 
জানিতে পারেন, আচাধ্য দেবের বহুধা বিস্তৃত 
বঙ্গীয় নাট্য-  জ্ঞানালোক হইতে, বঙ্গীয় নাট্যশালা বা 
Ea রঙ্গমঞ্চও অল্প খণী নহে। অপরস্ত অভিনেতা 
ও অভিনেত্রীর একন্র অভিনয়ের দ্বারা বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শ্রীবিধানের 


* ইহাই তাহার শেষ অর্ঘ্য দান। (ইং ৯৭1৮৪) 
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সষ্টাও তাহাকে বলা যায়। ভাহার মত পূর্ণ নিষ্ঠাবান হিন্দু 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্যক্তিও, যিনি গীপাসার্ত হইলে রঙ্গমঞ্চের বাহিরে 
আসিয়া নিযুক্ত পাড়ে (ব্রাহ্মণ) হস্ত হইতে জল গ্রহণ করিতেন, 
তিনিও নাট্যামোদীদিগের জন্য “বঙ্গ রঙ্গালয় সহ রাজকীয়” 
(Royal Bengal Theatre) শব্দ সংযোগ করিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন ! 


'আচার্যদেবের এই স্মৃতি-পুজার দিনটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
যুক্ত ডাঃ চারুচন্্র সমগ্র স্কুল ও কলেজের নির্দিষ্ট ছুটি’ রাপে 
চট্টোপাধ্যায় ধার্য করিয়া দেওয়া হউক। 


“যে দিনটিতে গুরুপৃজায় সকলেই রত থাকেন, বিশেষ করিয়া 
মাননীয় বিচারপতি আজ সেই দিনটিতে সমগ্র জাতির গুরু স্থানীয় 
প্রীযুক্ত ডাঃ বিজন এই মহাপুরুষের পুজার পৌরহিত্য করিবার 
কুমার মুখোপাধ্যায় সুযোগ লাভে আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি । 
এস. ডিএল আমাদের এই বঙ্গ মাতার বনু মনীষী সম্তান 
প্রকৃত হইলেও, আচাধ্যদেবের তুল্য আর একটি মহাত্সার জম্ম 
হইতে দেখা যায় নাই। ইহার স্থান বহু উচ্চে। আমাদের 
জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল সংস্কার, সকলরাপের জ্ঞান-বিজ্ঞান 
এক মাত্র বেদমন্ত্রের ভিত্তির উপরই স্থাপিত। যতদিন আমাদের 
হিন্দুধৰ্শ্ম থাকিবে এজন্য তাহার মহান্‌ ত্যাগ ও পরিশ্রীমও চির- 
স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমরা সেই লুপ্ত জ্ঞানরূপ “বেদ” 
পুনরুজ্জীবিত করিতে, আচাধ্যদেবের প্রকাশিত গ্রস্থাবলীর 
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পুনযু্রণ ও বৈদিক ছাত্রমগ্ুলী পুনঃ গঠিত করিতে পারিলেই 
তাহার ম্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত পথ গ্রহণ করিতে পারিব ৷” 


“সামশ্রমী মহাশয় পুভ্তকাকারে যে সম্পদ রাখিয়া 
মহামহোপাধ্যায় গিয়াছেন, বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহার বোধ 
সা এবং ব্যবহারেও আমরা কেহ উপযুক্ত হইতে 
| পারি নাই। যেসকল অমূল্য রতন বেদ-গর্ভে 
নিহিত আছে, তিনি জীবনব্যাপী সাধনায় তাহার পরিচয় জানাইয়া 
যাইলেও, আমরা তাহা সম্যক্‌ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলাম 
না-_এই কথাই বিশেষ পরিতাপের সহিত বলিতে বাধ্য 
হইতেছি।” 


ামশ্রমী মহাশয়ের ওয়প মহান্‌ প্রচেষ্টা ও ত্যাগেও 
মহামহোপাধ্যায় আমাদের ছুর্ভাগ্য-_-আমরা “বেদ' বলিতে 
প্রীযুক্ত ছর্নীচরণ উপনয়ন প্রভৃতি দশ-কর্ষ্মের মধ্যে মধ্যে কয়েকটি 
সাংখ্য বেদাস্ততীর্ঘ মন্ত্র ভিন্ন আর কাঁনও পরিচয় লইতে পারি 
নাই। জাতি যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়াছে তাহার লুপ্ত 
গ্রন্থরা্জির পুনমু দ্রেণে বহুল প্রচার দ্বারায় আমাদের সচেষ্ট হওয়া 
সর্ধবতোভাঁকে উচিত । 


“সমবেত পুজার্থী ও ভদ্রমহোদয়গণ, না জানি কোন্‌ পূর্ব 
শীযুক্ত রাধাবিনোদ জন্মের পরম সুকৃতির ফলে আজ আমি পরম 
পাল এম.এ,ডি.এল, পৃজ্যপাঁদ স্বগীয় আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী 
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মহাশয়ের ৮ম স্মৃতি-পূজা-বাসরে তাহার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে 
শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছি। 

আচার্যদেবের ম্মৃতিপূজার যোগ্য অর্থ্য আমার নাই। 
আছে শুধু ব্যর্থ অশ্র্জল। আচা্যদেবের ম্যায় মহামানবের 
স্বৰ্গত মৃত্যুহীন আত্মার স্মৃতি-পুজায় সেই অশ্রু-জলের কোন 
স্থান নাই। 

আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় ছিলেন এই ভারতের 
প্রাচীন গৌরবের উপাসক আচাধ্যদেবের যে সময় জন্ম হয়, 
তখন পধ্যস্তও ভারতের প্রাচীন গৌরবের গরিমাচ্ছটা বোধহয় 
সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হয় নাই। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে আচাধ্যদেবের 
জম্ম হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য 
তদানীন্তন বৃটিশ পার্লামেন্টে “Better Government of 
Indi&”র জন্য একটি আইনের পাগুলিপি উপস্থিত করিবার 
প্রাক্কালে ভাইকাউণ্ট পামারষ্টন বলিয়াছিলেন “I$ is indeed 
remarkable that those regions, in which science 
and art may be said to have first dawned upon 
mankind, should now be subject to the rule of 
a people inhabiting islands which at a time 
when these eastern regions enjoyed as high a 
civilization and 888 great prosperity as that age 
could offer, were in & state of utter barbarism” 


ভারতের ভাগ্য ! বিধাতার বিধান |! 


৯ 
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এই ভারত একদিন তাহার সর্বপ্রকার এঁশ্বর্্য গরিমায় 
সমগ্র মানব জাতির নিকট ত্বপ্নরাজ্যের ম্যায় প্রতিভাত ছিল। 
মানুষের কল্পনাও আসিত না ইহার পাধিব এশ্বধ্যের প্রাচুর্য, 
ইহার নৈতিক গরিমা, ইহার আধ্যাত্মিক ভাব গৌরব। বিস্ময়ে 
জগৎ এই স্বপ্ররাজ্যের স্বপ্ন দেখিত। 

এই স্বপ্নরাজ্যের স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ বৃটিশজাতি যখন এখানে 
আসিয়া পৌছিলেন, তখন তাহারা যাহা দেখিয়াছিলেন তাহার 
পরিচয় জনৈক আমেরিকান পণ্ডিত নিয়লিখিত ভাষায় 
দিয়াছেন 2 “nearly every kind of manufacture, 
nearly every kind of creation 0f man’s brain and 
hand, existing anywhere and prized either for 
165 utility or beauty, had long been produced in 
India, India was a far greater industrial and 
manufacturing nation than any in Europe or 
than any other in Asia.” ১৭০° খৃষ্টাব্দে সঙ্কালত 
ইতিহাসে ফরাসী এঁতিহাসিক ক্যাট্রো লিখিয়া গিয়াছেন যে 
সমগ্র পৃথিবীর ধনদৌলতের যাত্রা শেষ হইত এই ভারতে। 
41700008680 is & drain of all the treasures trans- 
ported from America into the other parts of 
the world. All the silver Mexico and all the 
gold of Peru, after having circulated sometime 
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in Europe and Asia, enter at last in India from 
whence it never is to return.” 

এই ভারত চিরদিনই শ্মশানবাসিনী নৃযুণ্ডমালিনী শবাসনা 
লোলজিহ্বা ৰিকটদশনার ধ্বংস লীলাক্ষেত্র ছিল না। এই 
ভারতমাতা চিরদিনই অন্ধকার-সমাচ্ছমা মসীমূত্তি হৃতসর্ববদ্য 
নগ্নিকা ছিলেন না। এই ভারতই ছিল এক সময়ে এক অসীম 
এশ্বধ্যশালিনী সর্ব্বাঙগসম্পন্না সর্ববাভরণ ভূষিতা জগন্ধান্্রী জননী। 
মা ছিলেন আমাদের সর্ধলক্কারভূষিতা, হাস্তময়ী, বালক 
বর্ণাভা, পরমা সুন্দরী সকল এশ্বধ্যশালিনী, পল্সাসনা, অভয়া। 

ভারতের যে কৃষ্টি, যে সাধনা, যে সভ্যতা এক সময়ে সমগ্র 
জগতকে বিস্মিত, ভ্তিত, পুলকিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল, 
ভারতেরই সন্তান আচাধ্যদেব সেই কৃষ্টির, সেই সাধনার, সেই 
সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইবেন ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই 
নাই। 

বিশ্মিত হইবার বিষয় এই যে, সেই ভারতের অন্যান্ত 
সন্তানের! ক্রমশঃ এই অমূল্য মাতৃ পরিচয়হীন হইয়া পড়িয়া 
ছিলেন। 

যে কোন দেশের পক্ষে সেইদিন অতি শোচনীয় ছুর্দিন, 
অতীব অগৌরবের দিন, যেদিন তাহাকে তাহার নিজের সভ্যতার, 
নিজের সাধনার, নিজের কৃষ্টির পরিচয় গ্রহণ করিতে যাইতে হয় 
সেই সভ্যতা, সেই সাধনা, সেই কৃষ্টির সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত 
কোন অজ্ঞাতকুলশীলের“দ্বারে | 
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ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় পরাজয় হইবে সেইদিন ' 
যেদিন ভারত তাহার কৃষ্টিরঃ তাহার সাধনার, তাহার সভ্যতার 
'সেই পরিচয় নির্রিচারে গ্রহণ করিবে, যাহা বর্তমান যুগের 
তথাকথিত সভ্যজাতির সাভিসন্ধিক কল্পনা! মাত্র । 

এই পরাজয় হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় 
ভারতকে পরিচিত করিবার যে সমস্ত উপকরণ সম্ভার রহিয়াছে 
তাহার প্রতি প্রত্যেক ভারত সন্তানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
আচাধ্যদেব তাহার সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা নিয়োগ 
করিয়াছিলেন ভারতমাতাকে এই শোচনীয় পরাজয় হইতে 
রক্ষা করিবার প্রচেষ্টায়। বেদ-গ্রন্থের বহুল প্রচারের প্রচেষ্টার 
স্তায় মহীয়সী প্রচেষ্টা আমি তাই কল্পনা করিতেও পারি না। 

যে সভ্যতার আবেষ্টনে, যে সমাজের বক্ষে আচাধ্যদেবের 
জন্ম হইয়াছিল তত্প্রতি তিনি সততই আস্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ 
করিতেন। তিনি জানিতেন আপন সভ্যতা, আপন কৃষ্টি, আপন 
- সমাজকে শ্রাদ্ধা করিতে না জানার মত দুর্ভাগ্য আর নাই। 
তাই তার দেশবাসীর মনে সেই শ্রদ্ধা জাগরণের অন্ত ছিল 
তাহার এত প্রচেষ্টা। তিনি জানিতেন যখন ভারত সন্তান 
জানিবে কি-অমূল্য এশ্বযণ তাহাদের সভ্যতার মধ্যে অন্তর্নিহিত 
আছে তখন তাহারা সেই সভ্যতায় শ্রন্ধাৰান্‌ না হইয়া থাকিতে 
পারিবে না। 

আচাযণ্যদেবের সময় মিস্-মেয়ো প্রণালীতে ভারতের 
বিরুদ্ধে অপপ্রচারের বাহুল্য কল্পিত হয় নাই। তবুও ক্ষণিকের 


৮ 
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জন্তও তিনি তাহার সমাজকে, তাঁহার সভ্যতাকে এই প্রকার 
আক্রমণ সম্ভাবনা হইতে রক্ষা করিবার জন্ত অসতর্ক হইতেন 
না। আমাদের সমাজের বস্তুত: নিরাসিত গ্লানি পুনরায় 
আইন প্রণয়নে তাহা দুরীকরণের জন্য বৈদেশিক আইন কর্তার 
প্রচেষ্টার মূলে থাকে এই প্রচার-ঈপ্না যেঁ-কি করিয়া তাহার! 
ভারতের সভ্যতাকে পরিমার্জিত করিতেছে । এই প্ররার 
আইন প্রণয়ন প্রচেষ্টার মূল হেতু আচায দেবের গভীর অন্তর্দি ষ্ট 
এড়াইতে সক্ষম হয় নাই। 

আইন বাহিরের বস্তু নহে। এর সংঘটক কারণ থাকে 
সমাজেরই মধ্যে । এর আসা যাওয়া থাকা সবই নির্ভর করে 
এবং নির্ভর করা উচিত সমাঁজেরই উপর। সমাজের কল্যাণ' 
অকল্যাণ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে এই প্রকার আইনের, 
উপর। এই আইনকে জোর করিয়া ভাঙা গড়া যায় না। বাহির; 
হইতে ইহাকে ভাঙিবার গড়িবার উদ্দেশ্যে আঘাত করিলে সে 
আঘাত পড়ে সমাজেরই বুকে । . অতি কল্যাণের রূপ লইয়া 
আসিলেও সে আঘাত আঘাতই। আচায্দেব তাই সর্বদাই 
এই প্রকার আইন প্রণয়ণের বিরোধী ছিলেন । দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 
বিহু বিবাহ নিবারণ” আইনের বিরুদ্ধে তাহার অভিযান 
উল্লেখযোগ্য । বহু বিবাহ প্রথার বিবাহ অংশটুকুই শুধু 
নিন্দনীয় নহে। তাহার মূলে যে ‘বছ স্ত্রীগমন” প্রবৃত্তি আছে 
সেই প্রবৃত্তিই নিন্দনীয়। এই প্রবৃত্িই যদি থাকে, আর তার 
চরিভার্থতায় যদি কোন সমাজে ব্যভিচার সম্ভাবিত হইয়া পড়ে, 
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তাহা হইলে এই প্রবৃত্তি বিবাহ-দায়িত্বযুক্ত প্রবৃত্তি অপেক্ষা 
অধিকতর ঘৃণ্য তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না । আচার্য্যদেব 
দেখাইয়াছিলেন সমাজে বহুবিবাহ কায্তঃ অপ্রচুর ও বিরল 
হইয়া আসিতেছিল। এ অবস্থায় এই প্রকার অহেতুক আইন 
প্রণয়নের ওৎসুক্য কেন? 


ভারতমাতার প্রতি সন্তান যেন আচাষণদেবের এই সতর্ক 
দৃষ্টির অধিকারী হন্‌-ভাহার শ্রদ্ধা যেন সকলকে ভারতের 
সভ্যতা, ভারতের কৃষ্টি, ভারতের সাধনার প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ করিতে 
সক্ষম হয় । 

আজ্মন, আমরা পুজার্থী সকলে সমবেতভাবে দণ্ডায়মান 
হইয়া সেই মহাবানবের মৃত্যুহীন আত্মার উদ্দেশ্যে আমাদের 
সশ্রদ্ধ প্রণাম জ্ঞাপন করি, ধাহার প্রতি শ্রদ্ধায় ভারতের প্রত্যেক 
সন্তান তাহার সভ্যতা, তাহার কৃষ্টি, তাহার সাধনার প্রতি 
শ্রদ্ধাবান হইবেন ; ধাঁহার সাধনার প্রভাবে আবার ভারতের 
সভ্যতা ও সাধনায় নভোমণ্ডল সৌর-কিরণৌজ্জল হইয়া উঠিবে। 
যাহার তপস্তার প্রভাবে, আকুল আহ্বানে মা আমাদের 
“আবার দশভুজ দশদিকে প্রসারিত করিয়া দক্ষিণে ভাগ্যরাপিনী 
লক্ষ্মী, বামে বিষ্ভা_বিজ্ঞান দায়িনী বাণী, সঙ্গে বলরূগী 
কান্তিকেয় ও কাধ্যসিদ্ধিরূগী গণপতিকে লইয়া দেখা দিবেন। 


পৃথিবীতে শাস্তি স্থাপিত হইবে। 


১১৬ ভবন-কথ! 


আচাধ্যদেবের ৯ম স্মৃতি বাধিকীতে সভাপতিত্ব করিবার 
সময় শ্রীযুক্ত মন্ধনাথ ঘোষ, এম. এ ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ 
নানা দত্ত মহাশয়দিগের অন্ুযোগের উত্তরে, 
উদয়চন্দ মহতাপ বৈদিক মূল্যবান গ্রস্থাবলীর পুনমুব্্রণের সাহায্য 
কে.সি.আই. ই করিতে প্রস্তুত আছেন বলেন ও সেজন্য 
কলিকাতা বিশ্ববি্ভালয়কে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করেন। 


শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উত্তরে বলেন__ 
প্মহারাজের এই প্রস্তাব তাহার স্বর্গীয় পিতৃপুরুষদিগের 
মহান্ুভবতারই আদর্শ” এবং তাহার এই আদর্শ পালনে দৃঢ়তা 
স্থায়ী হইবার প্রার্থনা জানাইয়া সর্বসম্মতিক্রমে মহারাজের 
প্রস্তাবে অনুমোদন জ্ঞাপন করেন। 


মহারাজাধিরাজের অভিভাষণ__“সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ | 
বেদাচাধ্য সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের নবম বাধিকী স্মৃতি- 
পুজার পৌরোহিত্য করিবার আদেশের মধ্যে ঠিক কি তাৎপর্য 
আছে বুঝিতে না পারিলেও একটি বিশেষ কিছুর ইঙ্গিত রহিয়াছে 
বলিয়া যেন উপলব্ধি করিতেছি । তবে এ আদেশের অর্থ কি? 
অনাচারী যুবককে গ্রাম্যদেবতা শিবের পুজায় পৌরোহিত্য 
করিবার ভার প্রধানগণ কি উদ্দেশ্যে দিলেন? বিদ্রোহী 
সন্তানের প্রতি ইহা শাস্তি নয়, স্সেহের অন্ুজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছি। তাই প্রধানগণের আজ্ঞা শিরোধাধ্য । ' 
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বেদ বুঝি না । বুঝিবার শক্তি আছে কি না তাহাও জানি 
না। তবে বেদাচাধ্যের পুজা কি করিয়া করিব? আধ্যাবর্তের 
আত্মবিস্মত যুবককে আত্মচেতনায় যাহারা উদ্ধ্ধ করিতে 
চাহিতেছেন, তাহারা অক্ষমের ক্রটী বিচ্যুতির জম্য প্রস্তুত_এই 
অনুমান করিয়া কাধ্যে ব্রতী হইলাম । 

প্রধানগণ আচাধ্যদেবের বৈদিক-প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথার 
ভিতর দিয়া পূজ্জা শেষ করিলেন। মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞ শেষ 
হইয়াছে তাহা পণ্ড হইবার আর আশঙ্কা নাই। সে কারণ 
বর্তমান ভারতবর্ষের যুবক আমি-__আমার ধারণা শক্তি দিয়া 
বেদাচাধ্যের পুজা ক | 

বেদাচাধ্যের প্রতিকৃতিতে থষি কার্ল-মার্কসের এক নূতন 
রাপ দেখিতেছি; মার্কস যেন শাস্তরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন__ 
তাহার দ্বিধা কাটিয়া গিয়াছে। স্ষ্টিরহস্ত 'তাঁহার হস্তগত 
সেই চিরন্তন এক সত্যকে তিনি পাইয়াছেন। তাই আচাধ্যের 
প্রতিকৃতিতে অনুভব করিতেছি যেন বিদ্রোহী মার্কস দেবভূমি 
ভারতবর্ষের মাটিতে আসিয়া প্রশান্ত ও সৌম্যদর্শন হইয়াছেন । 
দেখিতেছি_-অভিশাপগ্রস্ত জয়, বিজয় অভিশাপ-মুক্ত হইয়া 
দেবলোকে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এ অনুভুতি কেন আসিতেছে 
জানি না। বিদ্রোহী যুবক আমরা__কিস্ত বিবেক উকি মারিয়া 
বলিতেছে--“দেখ নাই বলিয়া “নাই” বলিও না” “বুঝ নাই বলিয়া 
ভুল বলিয়া ধরিয়া লইও না” “দেখিবার ও বুঝিবার চেষ্টা কর, 
পরশ-পাথর মিলিতে পারে” বিবেক আরও প্রশ্ন করিতেছে, 
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প্ক্রমবর্ধমান সমস্যার শেষ সমাধান যাহারা করিতে পারেন 
নাই-_সমাধানের ভার যাহারা ভবিষ্যতের উপর ছাড়িয়া 
দিয়াছেন, সমাধানের জন্ত তাহাদের কাছে যাইয়া কি ফল 
হইবে?” আমি চাই আনন্দ। ইহাই আমার শেষ কথা। 
ইহাতে দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই ইহাতে সংশয় নাই। 
শুক্রাচাধ্য ইহা তাহার শিষ্যগণকে দিতে পারেন নাই-__ 
বৃহস্পতি পারিয়াছিলেন। তবুও মৃতসঞ্জীবনী শিক্ষার জন্য 
কচকে শুক্রাচাধ্যের নিকট পাঠাইতে হইয়াছিল--দেবধানীর 
সহিত পরিণয়বন্ধ হইতে নয়। কচ কঠোর কর্তব্য 
পালন করিয়াছিলেন__বহ্ছ বাধা বিন উত্থীর্ণ হইয়া। আমরা 
কচগণ মৃতসঞ্জীবনী শিক্ষা করিতেছি। হে প্রবীনগণ, আশ্বস্ত 
হউন, আপনাদের আশীর্বাদ থাকিলে আমরা শেষে কচের 
মত জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিব । 

আচাধ্য সত্যত্রত বৃহস্পতি । দেখিবার ও বুঝিবার বিষয়- 
বস্তু সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন__-কচগণের জন্য সমস্যার 
শেষ সমাধানের জন্য । সৃষ্টির আনন্দ তথা উৎপাদনের আনন্দ, 
দানের আনন্দ তথা বণ্টনের আনন্দ, সবই তিনি অম্বতের 
পুত্রগণের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। কেহ বাদ পড়িবেন 
না। সাধারণকে এই আনন্দ বিলাইবার জন্য তিনি ভাণ্ডার 
পুর্ণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। হে প্রধানগণ! আপনারা 
. ভাহা সুষ্ঠুভাবে আমাদের যুবসমাজকে পরিবেশন করিয়া 
পরিতৃপ্ত করুন-_যেন আমরা আনন্দের অধিকারী হই। যেন 


Led 
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আমরা বিশ্বকে এ আনন্দ দিতে সক্ষম হই । বেদোক্ত সত্যের 
ইহাই নির্দেশ । সত্যব্রত ইহারই জন্য সাধনা করিয়াছিলেন। 
তাহার সিদ্ধিলাভের সার্থকতার কাল আগতপ্রায়_তীহার 
“উষার” নবারুণরাগ অন্ুভব করিতেছি। তাই ভারতবর্ষের সকল 
মতবাদের যুব সমাজকে খগ্বেদে. উক্ত খষির এঁক্যমত 
দেবতার নিকট শেষ প্রার্থনার কথায় বলিতেছি-_“আমাদের 
অভিপ্রায় এক হউক, হৃদয় এক হউক, আমাদের মন এক 
হউক, আমরা যেন সর্ধবাংশে সম্পূর্ণরূপে এক্যলাভ করি”। 
প্রধানগণের নিকট যুবসমাজের পক্ষ হইতে আশীর্বাদ প্রার্থনা 
করিতেছি-_“আমরা এবং আমাদের সন্তানগণ যেন আনন্দের 
অধিকারী হই”। 


বেদাচাধ্য সত্যব্রতের দেবতাত্মা আমাদের সহায় হউন। 

শান্তি। শাস্তি। শাস্তি। 

“আমাদের সাধারণের মধ্যে লেখাপড়া শিখিতে হয় তাই 
শেখা গোছের প্রথম স্কুলে, পরে কলেজ হইতে বি. এ; 
না এম. এ ; বি. এল কেবল পড়িয়াই যাই। কোন 
ঘোষ এম, এ। কিছু শিক্ষার বিশেষত্ব লইয়া দৃঢ়তা প্রকাশ 

পায় না তাতে কিছু। কিন্তু আচাধ্যদেবের 
চরিত্রে সেইদিক হতেই বিশেষত্ব দেখা যায় যে, তার স্বৰ্গত 
পিতৃদেব যে উদ্দেশ্যে পুত্র-সন্তানকামী হইয়া পুনঃ 
ফারপরিগ্রহ করেন, তদনুষায়ী পুত্র সন্তান হওয়ার পর 
উপবাঁত হইবার বয়ঃপ্রাপ্তি মাত্রই সেই পুত্রকে বেদবিদ্‌ করিতে 


সে 
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সরস্বতী মঠে প্রবিষ্ট করান। আচাধ্যদেবও তদনুযায়ী 
অষ্টাঙ্গবেদে সুপণ্ডিত হইয়া, পিতৃ-আদেশ পরিপালনার্থেইঃ 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ" পদের মোহ ছাড়িয়া, 
স্বর্গীয় সার রাজেন্দ্র লাল মিত্রের আহ্বানে, বাঙলার রাজকীয় 
এসিয়াটিক সোসাইটীর জন্য বৈদিক গ্রন্থ প্রকাশে মনোনিবেশ 
করেন। আজীবন বাঙ্গালায় “বেদ” প্রচারেই তিনি ভার ধন ও 
. প্রাণ ক্ষয় করিয়া যান। তাহার পিতার আদর্শোজ্জল আদেশ 
তার জন্মের পূর্ব হইতেই যে লক্ষ্যে নিয়োজিত করিয়াছিল, তাহা। 
হইতে যথেচ্ছভাবে কোন দিন পথভ্রষ্ট তিনি হন নাই । 

বৈদিক মন্ত্র হইতে প্রমাণ প্রয়োগে, মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর 
সূর্য্য পরিক্রমণ, সযুদ্রযাত্রা, বিমান পরিভ্রমণ প্রভৃতি বছ 
বিষয়ের গবেষণা করিয়া এই সকল বিষয়ের মৌলিকত্ব প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন। 

আচাধ্যদেবের চত্বারিংশৎ স্মতিপূজায় মাননীয় 
ডাঃ ্রীন্তামাপ্রসাদ শ্যামাপ্রসাদ তার বাল্যকালের স্মৃতি 
La হইতে তার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আশ্ধ্যজনক 
ডি.লিট ব্যারিষ্টার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন। 

এট. ল। 


আচাধ্যদেবের সংস্কৃত উচ্চারণ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে 
গিয়া ফাসিভাষার সুন্দর ও বিশুদ্ধ উচ্চারণে যে সভাগৃহ কম্পিত 
করিতে শুনিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করেন 

ডাঃ নীতি কুমার এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিষ্ালয়ের বেদের ক্লাসে 
কোনও এক অপর ধৰ্ম্মীয় ছাত্রকে পড়াইতে 
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অনিচ্ছুক হওয়ায় তখন অনেকে এবং কোন পত্রিকাও তাহাকে 
গালি দেন, কিন্তু এখানকার বিবেচনায় তিনি তখন এ কাধ্য 
ঠিকই করিয়াছিলেন। 


আচার্য্যদেবের বৈদিক ও সংস্কৃত লেখায় যে জ্ঞান 
প্রতিভাত হয়েছিল, তার উচ্ছাস তিনি বিলাতে বসিয়া 
. সংস্কৃতে অভিজ্ঞ বিঘৎসমাজের মুখে 
ভই মত বিচ আলোচিত হইতে ও প্রমাণ রূপে গৃহীত 
হইতে আজিও দেখিয়া আসিয়াছেন বলেন। 
আচাধ্যদেব ভারতের সকল প্রদেশকে এই বাজলার সঙ্গে 
একীভূত করেছিলেন তীর জ্ঞান ও বিদ্যাবস্তার প্রাখধ্যে। 
অধ্যাপক গ্রীবটুকনাথ যার ফলে সুদুর পাঞ্জাব, লাহোর প্রস্কৃতি 
ভট্টাচার্য্য এম. এ স্থান হইতেও বিদ্বান ও পণ্ডিতগণ তার 
পাদমূলে একত্রিত হয়েছিলেন। 
আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বের স্বনামধন্য মহাপুরুষ মাননীয় 
স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, স্বর্গীয় 
ও  আচাৰ্য্যদেবের আবক্ষ-মুত্তি কলিকাতা বিশ্ব- 
বিস্ঞালয়ে ভাই্‌-চ্যান্সালার গৃহে স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। 
তাহার উপযুক্ত জ্যে্টপুজ্স, মাননীয় বিচারপতি, “কলিকাতা- 
রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী অফ. বেঙ্গল'এর মাননীয় সভাপতি 
শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দ্বারা 
তৈল-চিত্ৰ ১৯৫০ সালে আচার্্যদেবের একখানি পূর্ণাবয়ব 
তৈল-চিত্র উক্ত ‘সোসাইটীহলে’ রক্ষিত হয়। এ তৈল-চিত্রথানির 
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হিজ. এক্সেলেন্সি মাননীয় গভর্ণর বাহাছুর ডক্টর কে. এন. কচি, 
মহাশয় আবরণ উম্মোচন করেন। 


সোসাইটীর এই বাধিকী সভার অভিভাষণের মধ্যে 


বেঙ্গলের মাননীয় কর্ম্ম-দক্ষতাগ্তণে এক অলৌকিক শক্তির 
সভাপতির ভাষণে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাহার পিতা বালক 
পুত্রকে বৈদিক শিক্ষায় উদ্দীপিত করিতে ও তদনুরূপ আবেষ্টনী 
ও আবহাওয়ায় প্রতিপালিত করণেচ্ছ হইয়া, নিজ সন্মানার্হ- 
কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক পাটনা হইতে সপরিবারে ৬কাশীধামে 
আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। 


সত্যব্রত অতি অল্প বয়সেই পাণিনিতে ব্যুৎপত্তি লাভ 
করিয়া বৈদিক শাস্ত্রে সম্যক জ্ঞান লাভাস্তে, প্রাচীন দর্শন ও 
'জ্যোতিষশান্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। পরে ছাত্র জীবনের 
অভিজ্ঞতা পরিপুরণার্থে, সমগ্র আধ্যাবর্ত, গাঙ্গেয়ভূমি, হিমালয় 
ও তৎপাদদেশস্থ তীর্ঘসমূহ পদব্রজে ভ্রমণ করেন। সে সময়ে 
বছ শিষ্য পরিবৃত হইয়া তিনি প্রাচীন হিন্দুর কৃষ্টি, সভ্যতা ও 
পুজা পদ্ধতি পরিদর্শন করেন। বিভিন্ন স্থানের বিদ্বান-মগ্ডলীর 
মধ্যে তাহার জ্ঞান ও বিদ্যা বিচার দ্বারা বিবেকাঁদির উপর এরূপ 
অঙ্কপাত করে যে, তাহার ফলে তিনি একটি সুউচ্চ সম্মান 
স্থান লাভ করিতে সক্ষম হয়েন। প্রসিদ্ধ স্বামী দয়ানম্দ- 
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বিচারে তাহার বৈদিক শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য ও ধৃতি কত গভীর ও 
প্রশস্ত ছিল তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। 

সত্যব্ৰত তাঁহার ২২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে “‘সামবেদ- 
সংহিতা’র কিয়দংশ স্বীয় বঙ্গান্ুবাদসহ প্রকাশ করেন, তাহার 
'সেই পরিচয়ে আকৃষ্ট হইয়া, ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাহাকে 
কাশী হইতে আনাইয়া এই সোসাইটীর পক্ষ হইতে বৈদিক- 
শাস্ত্রের গবেষণার ভার গ্রহণ সম্মত করান। এইভাবে তিনি 
সোসাইটার সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমে ক্রমে পসামবেদ- 
সংহিতা” “তৈত্তিরীয়-সংহিতা” “এতরেয়-ব্রাক্মণ', ‘শতপথ ব্রাহ্মণ’ 
ও 'যাক্কের নিরুক্ত' সম্পাদিত করেন । 

তাহার কর-ধূত লেখনীর উৎপাদিকতা শক্তির এরূপ অধিক 
ক্ষমতা ছিল যে, সোসাইটা তখন তাহার সম্পাদিত সকল পুস্তক 
প্রকাশে অক্ষম হয়েন। এজন্য তাহাকে তাহার একটি নিজস্ব 
মুদ্রাযন্ত স্থাপিত করিতে হয়। 

তাহার বৈদিক গ্রন্থগুলিতে পাণ্ডিত্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
ভূমির বিদৎমগ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত হইয়া বিশেষ আলোক 
সম্পাত করে। | 

তিনি এই সোসাইটার ভারতীয় সর্বপ্রাচীন মাননীয় 
‘ফেলো’ নির্বাচিত হয়েন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমরণ- 
' কাল অবধি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ছিলেন । 

স্তর আশুতোষ মুখার্জী যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়কে 
একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠ করিতে আগ্রহশীল হয়েন, তখন সত্যব্রত 


ক 


- ১২৪ জীবন-্কথা ' 


সাম্শ্রমীর নাম প্রথম দলেই থাকিয়া ছাত্র ও পণ্ডিত মণ্ডলীকে 
বৈদিক জ্ঞান বিতরণ উদ্দেশ্যে নির্বাচিত হইতে দেখা যায়। 

সত্যব্রত সামশ্রমীর নিকট বৈদিক-শাস্ত্র অনুশীলনকারী 
পণ্ডিতগণ অপরিশোধনীয় খণে চির আবদ্ধ থাকিবেন। বাঙ্গলায় 
তাহার নাম সকল সময়েই অবিস্মরণীয় হইবে । উপস্থিত সময় 
পর্য্যন্ত অপর কেহ বৈদিকশান্ত্রে সেরূপ অভিজ্ঞ ন! হওয়ায়, 
তাহার নাম অপরাজেয় হইয়াছে। তাহার আদর্শে বনু শতাব্দি 
পুর্ব্বেই “হলায়ুধ বাঙ্গলায় যে নাম রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার 
শিষ্যান্শিষ্যদিগের মধ্যে মাত্র মন্ত্র ও সুত্র কস্থ করার পদ্ধতি 
শিক্ষার প্রচলন হইয়া আসায়, তাহার ব্যাখ্যা বা ভাব গ্রহণে 
কোন আগ্রহ বা আস্তরিকতার প্রকাশ না থাকায় যে ক্ষোভ 
ছিল, সত্যব্রত সামশ্রমী বৈদিক জ্ঞানের নিগৃঢ় তত্বসমূহ সুনিপুণ 
ভাবে কেবলমাত্র প্রচার করিয়াই নহে, তিনি বেদপাঠের পদ্ধতি 
সহ পুরাকালের রীতি বজায় রাখিতেও সক্ষম হওয়ায় আজ সে. 
ক্ষোভ দূর হইয়াছে। 

তাহার মৃত্যুর প্রায় ৪০ বৎসর পর আজ তাহার স্মৃতির 
প্রতি সম্মান দেখাইবার স্বযোগ আসিল। তাহার আদর্শ 
জীবনের পদাঙ্ক অনুসরণে অপরকে উৎসাহিত করুক এবং তাহার 
অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ হউক। 


আচাধ্যদেবের ম্মুন্তি-পুজা বাসরে শ্রদ্ধার্ধ্যরূপে গীত 
কয়েকথাঁন গীত এই সঙ্গে গ্রথিত হইল। 


0) 


শ্রীসনৎ কুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্‌. এ রচিত 


€ ১) 
বরষের শেষে তব বেদী পাশে রাখিয়া! অর্থ্য ডালি ৷ 
ধন্য গো মোরা ধন্তা ব্রাহ্মণের! তব স্মৃতির প্রদীপ জালি ॥ 
তুমি না বাঙ্গালার বেদ পিতামহ 
শিখি শিখাইলে বেদ মন্ত্র গুহ 
অশুচি বাঙ্গালা সে মন্ত্রেতে হল শুচি তপোবন ভালি। 
সামে শ্রম.করে হল “সামশ্রমী” 
সাম গান করে মাতাইলে তুমি 
প্রণব ওঙ্কারের রূপ ঝঙ্কারিলে আধ্যগাথা সুধা ঢালি ॥ 
অপৌরষের বেদে করিয়ে প্রচার 
ছাড়ি পৌরষের সংসার এ ছার 
কোথা আছ দূরে ওগো “সত্যব্রত” আবার এসনা 
তোমারে পালি ॥ 


€ ২9 
বরষে বরষে ( তব) স্মৃতির পরশে হরষে মাতাও সবে। 
বঙ্গ বেদ-পিতা, তব বেদ কথা কোথা আর কেবা কবে। 


জীবন-কথা 

দুর কাশী ধামে লভি বেদ জ্ঞানে, 

বেদ জাহ্কবীরে পথ দরশনে, 
ওগো ভগীরথ জানি সত্যব্রত, বঙ্গে বহালে যবে। 
- সে সলিল স্নাতা হের বঙ্গমাতা পবিত্র হইল সবে ॥ 
বঙ্গে জাধারি ঝঞ্চা মেঘ সারি ফিরিছে ঘুরিছে এঁ। 
ব্ৰাহ্মণ্য হিন্দুত্ব, যায় সর্বসত্ব ( আজি ) আর্থ সকলে কই ॥ 

এস তুমি ফিরে, সাম গান করে, 

সে উদাত্ত স্বরে জাগাও সবারে, 
সত্য ব্রত ধরি, মিথ্যা জড়তা ছাড়ি, আবার উঠিগো সবে। 
তোমা সনে গাই, জগতে জানাই, বঙ্গে হিন্দু মরেনি এবে ॥ 


(৩) 
তোমা স্মরি বরি বর্ষ বর্ষ ধরি ধন্য সকলে মোরা । 
লহ অর্ধ্য বঙ্গ বেদ-পিতা তুমি, বঙ্গ হিন্দু চূড়া ॥ 
সামে শ্রম করে “সামশ্রমী” হলে 
সাম গানে বঙ্গ গগন ভরালে 
তুমিই প্রথম এদেশে বহালে মন্ত্র উৎস-ধারা ॥ ্‌ 
হিন্দু ইন্দু এ বুঝি অস্তে যায় আধারে ঘিরেছে দিক্‌ 
মহা ধন্ধ মাঝে অন্ধ যে মোরা পথের পাইনা ঠিক ॥ 
সত্যালোক ধরি এস ব্রতচারী, 
বেদ ব্রাহ্মণেরে ধর উচ্চ করি, 
তব সাম ভেরী নিনাদ সঙ্গে হিন্দু পাইবে সাড়া। 


গীত ১২৭ 


(৪) 
বরষা পৃত মন্দির দ্বারে আজি দীড়ায়ে পূজারী যত। 
" পুঁজিবে, বন্রিবে, “সত্যে” অর্থ্য দিবে শ্রদ্ধা-শতদল শত ॥ 
মিথ্যা কুহকিনী যামিনী যাপিয়ে, 
বঙ্গে ভোর হল বেদালোক পেয়ে, 
সে অমর সত্য তুমিই ঘোঁষিলে নাম তোমা সত্যব্রত ॥ 
বাহিরের আলো জ্বলিবেনা আজ, পন্থা বিপদে ভরা, 
হতাশা তমসা, ঘিরিতেছে দিশা, অকুল পাথারে মোরা, 
ফিরে এসো, জ্বালো ভিতরের আলো, 
সাম গান গাহি, জাগাইয়া তোলা, 
মোরা সত্যব্রত পিছে চলি তোমা, চল আগে সত্যব্রত)) ' 


(৫) 

নমি সত্যব্রত, নমি সামশ্রমী ৷ 
নমি মূরতি নির্শ্মল, জ্ঞানালোকোজ্জল ছল ছল করুণা, 
নয়ন মনি॥ ' 


(কোন ) অতীতের খধি তুমি মোদেরি মঙ্গল তরে 
বাংলার ক্রোড়নীড়ে তপোবন স্ষ্টী করে 
বেদ বেদান্ত কথা, ত্রিদিব অমৃত যথা 

কতনা গাহিলে প্রয়োজনী ॥ 


৯২৮ জীবন-কথা. 
স্বরগ সুরভি বেদজানি দ্রষ্টা অষ্টা তুমি 
ছুহিলে যে কামধেন্থু সকল জ্ঞানের খনি 
অমরার জ্যোতি ধরি শত সভা শোভাকরি 
বিরাঞ্জিলে কত কত বা গণি ॥ 


যুগসন্ধ্যা মাঝে মোরা'নিরালার আধারে 
ঘুরিতেছি নিরবধি ঘোর ধাঁধার মাঝারে 
এসনা ও সামশ্রমী গাহনা আশার বাণী 9 
শুনি ‘সত্য’ শুনি সামধ্বনি ॥ 


(৬) 


তোমারি স্মরণে স্বতঃ জাগে মনে আছি ভারত কথা । 
আৰ্য্য খধি যত তপোবন শত প্রণব ওক্কার গাথা ॥ 


এদিনের মাঝে ভাবি মোরা ভূলি 
অলীক ওসব পৌরাণিক বুলি 
₹ সত্য-সাম-ভেরী নিনাদে ভাঙ্গিলে, দুরে গেল ভূল কোথা ॥ 


বর্ষ পুজা তব তুচ্ছ গণি সব, দিন পুজা তব চাই, 

সেই হিন্দু-স্থান, হিন্দুর মান, রক্ষা আর বা নাই ; 
আপন হারা দেশ ডুবিছে অতলে 
আধ্য-প্রাণধন-বেদ গেছে ভুলে 

ওগো ব্রতচারী “সত্য” আলো ধরি দেখাও পথটি কোথা ॥ 


গীত 


(৭) 
নমি সত্যব্রত সামশ্রমী 
নমি বেদ গুরু, জ্ঞানকল্পতরু, 
বঙ্গ-সথধ্যে নমি ক্রবালোক গণি ॥ 
পুণ্য কাশীধামে বেদজ্ঞান লভি, 
বঙ্গ গগনে উদ্দিলে বেদ-রবি, 
ভাসিলে ভাসালে সে আলোক ছবি, 
যত অজ্ঞতা-তিমির-নাশ দানি ॥ 
প্রথম প্রভাত বঙ্গে তব বেদজ্ঞানে 
প্রথম সামরব পাবনে ততবে, 
প্রথম প্রচারিত, বেদ বেদাঙ্গ যত, 
তাই তোমা সবে সত্যব্ৰত জানি ॥ 
ঘোর বিপদ মাঝে বঙ্গ অন্ধকার, 
ধশ্ম নীতি যত ধ্বংসে একাকার, 
তব সামভেরী অভয় দানকারী, 
বাজাও আবার, এস সামশ্রমী ॥ 


(৮) 


আজি বাধিকী পুণ্য দিবসে তোমা ধ্যান ধারণায়, 
খন্য গো মোরা, করি তোমা নতি, পুজি অর্থ্য অর্চনায়। 
ভারতের নব অঙ্গরাগ, আসল ভারত পুণ্য যা জাগিবে, 
স্বাগিবে জাগাবে তব বেদ বীণা, নব নব মুচ্ছনায় | 


co a 


১২৪ 


১৩০ 


জীবন-কথা 
স্বতঃইত আজ তব মধু-স্মতি জাগিছে হিয়ার মাঝ, 
কর ভারতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা বেদ জ্ঞানালোকে আজ, 
তুমি নাই তব বেদ-বাণী, পুত করে দিক্‌ ভারত-ভূমি 
সার্থক তব “সত্যব্রত” নাম, বঙ্গ বেদ-ভূমিকায় | 


(৯) 


হে মহান, আজি মিলনের দিনে 
তোমার কথাটি স্মরি, 
স্বরগ হইতে জানিনা কেমনে 
পড়েছিলে তুমি ঝরি । 
নামটি তোমার সফল করেছ 
সদা সত্য ব্রত জানি, 
কত লোক আজি পেয়েছে আলোক 
তোমাকে আদর্শ মানি ॥ 
অচ্চনা আজি লহগো মোদের 
দিতেছি হৃদয় ভরি ॥ 
তোমার দানের নাইকো হিসাব 
বিলায়েছ আপনারে, 
মহত্ব কত দেখায়েছ তুমি 
দোষ ক্ৰটি ক্ষমা ক'রে? 
সবাকারে ভাবি আপনার জন 
লইয়াছ কোলে করি ॥ 


গীত ১৩১ 


এপারের কাজ শেষ ক’রে তুমি 
ওপারেতে গেছ চ'লে, 
রেখে গেছ সুধু স্মৃতি টুকু তব 
আমরা পূজিব বলে। 
ওগো “সামশ্রমী” আজিকে সকলে 
তোমাকে প্রণতি করি ॥ 


শ্রীসুধাংশুকুমার রায় রচিত_ 
(১৭) 

‘ প্রণাম লহগো গুরু__সত্যব্রত সামশ্রমী মহান্‌। 
বঙ্গ ভাষায় বেদের মন্ত্রতুমি করিয়াছ দান ॥ 
অপরূপ তব টীকা ও ভাষ্য-_অপরূপ বিস্তাস, 
মধুর ভাষায় প্রকাশি হয়েছে-_বাঙ্গালী বেদব্যাস, 
উষার আলোক প্রকাশি- সবারে দিয়েছ গভীর জ্ঞান ॥ 
কর্মক্ষেত্রে নানাভাবে তুমি--বাধা পাইয়াছ কত, 
উৎসাহ তব বেড়ে গেছে দেখি-_যে বাঁধা পেয়েছ যত, 
সফল করেছ তোমার সাধনা--তুলেছ বাঙ্গালী মান ॥ 
খাষির মূরতি, অপরূপ জ্যোতি-__মুখেতে মধুর হাস 
ছিলে তুমি এক সাধক পুরুষ--ভরা যে আত্মজ্ঞান ॥ 
বরষে বরষে এমন দিবসে হেথা মোরা সবে মিলি, 
প্রদানিতে আসি শ্রদ্ধাঞ্জলি--মন করি মোরা খালি 
জানাইতে আদি আমরা এখনো--ভূলিনি তোমার দান ॥ 


জীবন-কথা 
/০6-8১-3 


ওগো সামশ্রমী-_ 
স্ৃতিপূজার এই বাসরে__পুজবো তোমায় কেমন করে 
জানিনাতো_-তাইতো শুধু বারে বারেই নমি, 
ওগো সামশ্রমী। 
(তোমার) বেদজ্ঞানের নাই তুলনা__ডুমি যে বেদগুরু 
বাংলা ভাষায় বেদের মন্ত্র তুমিই কর সুরু 
বাংলা মায়ের সাধক ছেলে সাধন করে সিদ্ধি পেলে 
তাইতো তোমায় এখান থেকে বারে বারে নমি 
_ ওগো সামশ্রমী। 
(তোমার) বেদের ভাস্তু বেদের টীকা--অপরূপ তাহার শিখা 
জ্যোতি তাহার ছড়িয়ে গেছে__সারা ভারত-তৃমি 
তোমার ছিল সত্য-্রত--তাইতো তুমি সত্যত 
আধ্যদেব, তাইতো তোমায় বারে বারেই নমি 
ওগো সামশ্রামী ॥ 


গরীপ্রমথনাথ চৌধুরী, বি. এ বি. এল রচিত 
| € ১২) 
ওহে সুন্দর ওহে জ্ঞানিবর 


দিগৃজয়ী সামশ্রমী । 


বন্দে আচার্য্য সামশ্্মী। 

শুভ্র আসন তব ভূমি সুশিখ ধারী ॥ 
সত্য-সন্ধানী শিখী শিখা তব 
উদ্ভাসিত জ্ঞান আলোকে, 
নিবিড় ঘন অজ্ঞান মোহে 
ভ্রিয়মাণ মোরা বিষাদে । 
প্রার্থনা করি, লহ প্রণতি-_ 
বিতর তব শিক্ষা ৷ 

তোমার ধরম করমের গভীর কথায় 
হউক মোদের দীক্ষা ॥ 


€ ১৪ ) 
শুন শুন কৃজন অন্তরে, 
শত শত ভ্রমর গুঞ্জন গুপতরে। 


১৩৪ জীবন-কথা! 


বেহু, বীণা, মৃদঙ্গ বাজে বাজে 
সপ্ত সুর গাহে গান গায়শ্রীচ্ছন্দে ॥ 


( ১৫ ) 
বন্দে মহাপুরুষ ওগো সুন্দর দিকজয়ী সামশ্রমী। 
বেদী তুমি পুণান্লোক নরোত্তম সত্যত্রত অগ্নিমণি ॥ 
ওগো অগ্নিবিদ্‌ অগ্নীত্র £ বরেণ্য তব চরণে নতি। 
বন্দে মহাপুরুষ ওগো সুন্দর সত্যব্রত সামশ্রমী ॥ ! 


শ্ীসুধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত : 
(১৬) 
ধন্য ধন্য পুণ্যঙ্লোক 
সংযত চিত্ত ধীমান্‌। 
অক্ষয় তব হউক স্বর্গ 
“সত্যব্রত” সত্যবান্‌ ৷ 
( ১৭) 
ক্রীশ্রীসত্যবরত সামশ্রমী 
বেদ আচার্য্য বেদ ধরমী 
ইন্জ্রদেব সোমপায়ী 
যাজ্ঞবন্ধ মৈত্ৰেয়ী 
বাৎসায়ন সায়ণ সবে 
তৃপ্ত, তুষ্ট করমী 


শীত ১৩৫, 


রোগ শোক তাপিত হিন্দু 
_ শান্তি যেনরে নাহিক বিন্দু 
জ্যোতিহীন মিহির ইন্দু 
আঁধার আরয ভূমি 
মাতরিশ্বা যম. বরুণ 
অগ্নিদেব চির তরুণ 
মরমের মাঝে আনে কি করুণ 
তোমার কীন্তি পর্মই । 


(১৮) 
শাস্তি শান্তি শাস্তি আজি ্ 
সত্যকাম সত্যবাদী b 

ভূষিত সব গুণরাঁজি। 
সত্য অনুশীলন সত্য আচরণ ' 
জ্ঞানাঞ্চনে আঁখি মাজি ॥ 


আচাধ্যফেব সম্পার্ষিত - 


সত্য-যন্ত্রালয়, ১৬/১ ঘোষ লেন হইতে প্রকাশিত 
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১৫1 
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- ১৭। 


১৮ । 


বৈদিক পুস্তকের তালিকা 


প্রতু-কঅ-নদ্দিনী (বৈদিক পত্রিকা )। 

খথেদ সংহিতা (মূল )। 

যজুর্ধেদ সংহিতা, ( মহিধর ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ )। 
সামবেদ সংহিতা, ( সায়ণ ভাস্ত ও বঙ্গানুবাদ সহ )। 
আগ্নেয় ও এন্দ্রপর্ব, (ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ )। 
সামবিধান ব্রাহ্মণ, (সায়ণ ভাস্ত ও বঙ্গানুবাদ সহ )। 
সামস্থচী ( বঙ্গানুবাদ সহ )। 

আরণ্যক সংহিতা, ( সায়ণ ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ)। 
মন্ত্র ব্ৰাহ্মণ, (ভাস্তু ও বঙ্গানুবাদ সহ)। 

যঢ় বিংশ ব্রাহ্মণ, ( সায়ণ ভাস্ত সহ)। 

দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ, সায়ণ ভাস্ত ও বঙ্গানুবাদ সহ ৷ 
আধেয় ব্রাহ্মণ, (সায়ণ ভাস্ত সহ )। 

বংশ ব্ৰাহ্মণ, (সায়ণ ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ সহ )। 
সংহিতোপনিষদ্‌ ব্রাহ্মণ । 
গোভিলগৃহ্য সুত্র, (ভাস্ত ও বঙ্গানুবাদ সহ)। . 
অক্ষর তন্ত্র, (ভাস্ত সহ )। 

অষ্ট বিকৃতি বিবৃতি, ( ভান্ত সহ )) 

স্নান বিধি ও জান মন্ত্র, (বঙ্গানুবাদ সহ )। 
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পুস্তকের তালিকা 
বিকৃতি বল্লি (ভাষ্য সহ)। 
নারদীয় শিক্ষা । 
সাম প্রাতিশাখ্য ৷ 


যজ্ঞ পরিভাষা সূত্র, ( ভাম্তও বঙ্গানুবাদ সহ )) 


গৃহা সংগ্রহ। 

সামপদ সংহিতা, (টিপ্লনি সহ )। 
উপগ্রন্থ সৃত্র । 

সপ্তদশ মহাসামানি । 

শান্তি পাঠ, ( ভাষ্য সহ)। 
অরিষ্ট বর্গ, (টিগ্লনি সহ )। 

খাত মগ্ডলানি, ( বঙ্গানুবাদ সহ)। 
পদ গাঁঢ়। 

সাম প্রকাশনম্‌। 

সাম সংগ্রহ 

উপলেথ সুত্র, ( ভাস্ত সহ )। 
স্বরাঙ্কুস, ( ভাষ্য সহ )। 

ত্ৰয়ী সংগ্রহ, ( সংস্কৃত ভূমিকা সহ )। 
ত্ৰয়ী পরিচয় € ০ ৮ *) 
ত্রয়ী টীকা, (বিশেষ বিশেষ স্থলে টিপ্পনি সহ )। 
ত্রয়ী ভাষা, (বাঙ্গালা ব্যাখ্যা সহ )। 


€৩। 


জীবন-কথ! 
দর্শন 
মীমাংসা দর্শন, (স্বীয় ভাস্ত ও বঙ্গানুবাদ সহ )। 
পূণ প্রজ্ঞ দর্শন, ( মাধবাচাধ্য কৃত ভাস্তু সহ )। 
কারণ ব্যুহ (বৌদ্ধ শাস্ত্র ). 
বৌদ্ধ দর্শন, ( বঙ্গানুবাদ )। 
সাংখ্য দর্শন, (বঙ্গালোচনা )। 
অর্থ সংগ্রহ । 
মীমাংসা পরিভাষা । 


ব্রাহ্ম-ধর্ম তাৎপৰ্য্য, ( সংস্কৃত ভাষায় )। 
বহু-বিবাহ-বিচার ( সমালোচনা! )। 
দেবতা-তত্ব, বৈদিক দেবতা বিষয় বর্ণনা । 
ভাষ্য সার । | 


কবি-কল্প-লতা ( সালঙ্কারিক নূতন ভাষ্য সহ )। 
আচার্য্য দেব সম্পাদিত 





কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল হইতে প্রকাশিত 


বৈদিক পুস্তকের তালিকা 


১। সামবেদ সংছিতা। 


সংহিতা । 


€। শতপথ ব্রাহ্গণ। 


স্পা 


